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ফ্লাউ ফ্রিদা হেফনারকে-__ 
রয়েটীলনগেন : জামনিশ ॥ 
প্রবাসের নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে 
যাঁর কাছ থেকে মাতৃসমা স্নেহ পেয়োছি। 


॥ পরিতোষ মজুমদার ॥ 


এই লেখকের অন্যান্য বই 


নশল বিদ্রোহের জানি পুরোহিত 
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শেষ বিকেলের আলো 
সান পাঁউাীলর মেয়ে 
মাইন ক্যান্প (অনুবাদ : 
কনসেনদ্রেসন ক্যাম্প 
িলাডেলাফয়া রহস্য 
নরক আউসাঁভৎজ: 
1ভনসেন্ট মাফিয়া 
হিটলারের ডায়েরী 
কার্পেট সাহিব 
আলোর সন্ধানে 
সায়াহছু আকাশ 
সুদূরের বন্দর 
কাঁচের আয়না 
জোনাকি মন 
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কুতুব ীমনার 
কাফুর সংহ 
গপকাস্মোর সঙ্গে, 
আঁগ্রলতা 
ইত্যাদি । 


১৯৪৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী আডলফ হিটলার নতুন চ্যান্সেলারণ 
ছেড়ে বাংকারে আশ্রয় নেয় । মাটি থেকে প্রায় পণ্টাশ ফট নগচে 
লোহ সংদংঢ় সেই বাংকার । পরবতগ' একশো পাঁচাদন অর্থাৎ ৩০শে 
এপ্রল, ১৯৪৫ সালের অপরাহ্ন পর্যন্ত হিটলার আর সূষেোদয় বা 
সৃধাস্ত দেখোঁন । জীবনের শেষ 'তিন মাস এই বাংকারের মধ্যে 
থেকেই যুদ্ধ পাঁরচালনা করেছে । তা'ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, টি-পাঁট 
থেকে সর করে 'বয়েও সম্পন্ন হয়েছে এই বাংকারে ; এই সময় 
1হটলার তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গসদ্বয় গোয়োরঙ এবং 'হিমলারের 
[ব*বাসঘাতকতার সংবাদ পেয়েছে । তারা ফুযয়েরারের অজ্ঞাতেই 
মন্রশীন্তর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাদ্ধ বন্ধ করতে চৈয়োছল। তবে 
আরেক বিশ্বস্ত দশর্ঘীদনের সঙ্গী গোয়েবেলস- কিন্তু হিটলার ছাড়া 
জার্মানীতে বেচে থাকতে চায়ান । গর পর ছাট সন্তানকে িষাস্ত 
ইনজেকসান প্রয়োগে হত্যা করে স্ত্ীমহ নিজে আত্মহত্যা করেছে এই 
বাংকারের মধ্যেই । এককথায় বলা যেতে পারে মান্ন ছন্রিশ ঘণ্টায় 
পৃথবশর ভাগ্য বাংকারের মধ্যেই নিধণারিত হয়ে গিয়েছিল । 


॥ পরিতোষ মজুমদার ॥ 








॥ পশ্চাৎপট ॥ 


১৯১৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস । বরফ পড়তে শুরু না হলেও 
শত বেশ জাঁকয়ে বসেছে । বাংকারের ভেতরে হিটলারের আত্ম- 
হত্যার পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও পুরো ব্যাপাটার ওপরে রহস্যের 
কুয়াশা যেন থমকে দাঁড়য়ে আছে । হিটলারের আত্মহত্যার খবর 
যেমন তাঁড়তবেগে ছুটেছে, তেমান তার পালিয়ে যাওয়ার সংবাদও কম 
দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ে নি। কেউ কেউ আবার বলতে সুর করেছে বে 
বাঁলিনে যুদ্ধ করার সময়েই হিটলার মারা গেছে। অন্যপক্ষ তখন 
সরব যে নাৎসশ আঁফসাররা বাঁল'নের 'টয়ারগার্টেনে তাকে হত্যা 
করেছে ॥। কারোর ধারণায় প্লেনে অথবা সাবমোরনে করে হিটলার 
পালয়ে-গিয়ে বালাঁটিক সাগরের রহস্যাবৃত্ত একটা দ্বীপে আস্তানা 
নিয়েছে; অথবা বত'মানে রাইনল্যাণ্ডের পর্বত ঘেরা একটা দুর্গে 
লুকিয়ে আছে । কেউ কেউ আবার বলে যে হিটলার পালিয়ে গিয়ে 
স্পাঁনশ সম্ব্যাসীদের মঠে আশ্রয় নিয়েছে অথবা দাঁক্ষণ আমোরকার 
1বরাট কোন র্যাণ্ডে আত্মগোপন করেছে । আলবানিয়ার পাহাড় পর্বতে 
বন্ধ ডাকাতদলের মধ্যে নিরুদ্ধেগ জীবনও কাট্রাতে পারে 'হটলার । 
এই ব্যাপারে রাশিয়ানরাই সবচেয়ে ভালো আলোকপাত করতে 
পারতো । পীকন্তব দুজ্ঞেয় এক কারণে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তার 
মাধ্যমে ওরা সবাইকে আরো বেশ অন্ধকারে ঠেলে দেয় । একবার 
ঘোষণা করে হিটলার মৃত; পরের মুহূর্তে নিজেরাই নিজেদের 
ঘোষণা সম্পকে সন্দেহ' প্রকাশ করে পুরো ব্যাপারটার ওপরে ঠাণ্ডা 
জল ছিটিয়ে দেয় । কশদন পরেই আবার বলে যে ওরা হিটলার 
আর ইভা ব্রাউনের পোড়া মৃতদেহ দু'টো খঃজে পেয়ে তাদের দাঁত 
দেখে ওদের চিনতে পেরেছে ; আবার সরবে বলে 'ব্রাটশ গোয়েন্দা 
[বিভাগ হিটলার আর ইভা ব্রাউনকে জার্মানীর যে অংশ ইংরেজদের 
আঁধকৃত, সেই অংশে লুকিয়ে রেখেছে । এইবারে ব্রিটিশের পক্ষে 


৯ 
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ব্যাপারটা নিয়ে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ 
তাতে পুরো ব্যাপারটা ওদেরও অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেবে! 
সুতরাং ইংরেজরা 'চ্থির করে যতোদূর সম্ভব সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় 
করে ব্যাপারটার কোথাও তখনই ইতি টানা উঁচিত। 

সেই সময় সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে কি ছিল? ১লা মে ১৯৪৫ 
গালে আযডমিরাল দোয়োনংজ জার্মান নাগারকদের উদ্দেশ্যে 
রেডিওতে যে ভাষণ "দিয়েছিল, তাছাড়া অন্য িছকেই প্রামাণ্য বলে 
মেনে নেওয়া যাচ্ছিলো না। সেই ভাষণে দোয়োনিংজ জানায় যে 
সৌঁদন অপরাহে হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। বালি'নে জামান 
সেনাদলের সব্প্রধান হিসেবে যুদ্ধরত অবস্থায় । বাস্তবের কাছা- 
কাছ পেশছনোর প্রয়োজনে আডমিরাল দোয়োনৎজের ভাষণটাকে 
সত্যি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। 'মষ্টার দ্য ভালেরা 
ডাবালনে উপাঁচ্ছত জার্মান একজন মন্তপকে এই খবরে সান্তৰনা 
জ্ঞাপন করে। নহঃরেমবার্গে বিচাররত যুদ্ধ অপরাধীদের নামের 
তঁলকা থেকে হিটলারের নামটাও বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য অবস্থার 
পাঁরপ্রোক্ষতে দোয়োৌনংজের রেডিও ভাষণটাকে প্রামাণ্য বলে মেনে 
নেওয়ার যে অনেক অসুবিধা 'ছিল তাতে সন্দেহ নেই । দোয়েনিংজের 
ভাষণের সমর্থনে জ্ুটগারের ডান্তার কাল" হাইনংজ স্পেখ বলে, 
জু বাংকারে রাশিয়ানদের যে গোলা হিটলারের লাঙসে লেগে ১লা 
মে'র অপরাহে ফ্যয়েরারের মৃত্যু ঘটায়, তখন তার শেষ 'চাকৎসা 
ডান্তার স্পেথই করেছিল । কিন্ত সুইস মাহলা সাংবাদক কারমেন 
মোরণ হামবুর্গে দাবী করে যে তার কাছে খবর আছে হিটলার, ইভা 
ব্লাউন, ইভার বোন গ্রেটেল এবং গ্রেটেলের স্বামণ হারম্যান ফেগ্গোলন 
ব্যাভোরয়ায় রয়েছে । কারমেন মোরগ এই ব্যাপারে নিজে তদন্তের 
কাজ চালাতে চায়। সবরকম ঘটনাবলীর পুঙ্খানৃপৃঙ্খ বিবরণ 
ধাড়াই বাছাইয়ের সাহায্যে । বলাবাহূল্য গুপ্তচর হিসেবে 
মোরগকে নাৎসশীরা বহুদিন কনসেনদ্রেসন ক্যাম্পে আটক রেখোঁছল। 
তাই মোরীর শপথ এই ব্যাপারে কখনই সত্য বলে ধরে নেওয়া 
যায় না। 

এই ধরণের তদন্তের কাজে একটা সত্য ভেসে ওঠে $ মানুষের 
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ক্থাধাতীয় কতোধাঁন পন্ড এজ দেওয়া যেতে পারে । ধরো 
ইাওহাস-ই লেখা হোক না কেন, আ্যাডাগিয়ীল গোয়ৌনংজের ভাখলেয 
মুল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। এমন কি ভান্তার স্পেথ গ্রধং 
কারমেন মোরণর কথাবার্তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ১৮২৫ সালে জার 
প্রথম আলেকজাশ্ডারের সন্দেহজনক মৃত্যু নিয়ে হীতহাসবেত্তারা 
যা-ই বল্‌ক না কেন, সমসাময়িকদের সাক্ষ্য তাদের চেয়ে অনেক 
বেশ মূল্যবান । 

বৃটিশ এতহাসিক জেমস স্পাকিং ইতিহাসাবদদের উদ্দেশ্যে 
বলেছিল £ এই ধরণের কথাবার্তার মুখোম্াখ হলে তাদের প্রথম 
এবং প্রধান কাজ হবে নিজেকেই প্রশ্ব করা যেকে প্রথম কথাটা 
বলোছল এবং সত্য জানার তার সুযোগ ঠিক কতোখানি ছিল। 
এই পরাক্ষাতে দেখা গেছে অনেক এাতহাসিক ঘটনা নিছক 
কাল্পাঁনক বলে পরবতণ* সময়ে প্রমাণিত হয়েছে । যাইহোক ডান্তার 
কাল হাইনংজ-এর স্পেথের কটুটগার্টের বাড়শর ঠিকানা খোঁজ করতে 
গিয়ে দেখা যায় সেই ঠিকানাতে কোন বসতবাড়ণ নেই । পেটা একটা 
টেকনিক্যাল হাইস্কুলের ঠিকানা । কালে'র নাম কেউ জানে না। 
শোনেও নি। এমন কি টোলফোন ডাইরেকটরশতেও সেই নামের 
কোন আঁন্তত্ব নেই। পরিজ্কার বোঝা যায় নাম এবং ঠিকানা দু'টোই 
ভুয়ো। সুতরাং কার্লের করা শপথ বাক্যের আর কি মূল্য থাকতে 
পারে। কারমেন মোরীর ব্যাপার হলো সে হিটলারকে কখনো 
দেখে ন; আর তার এমন কারোর সঙ্গে পারচয়ও ছিল না ষে 
স্বয়ং এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে জাঁড়ত। সৃতরাং মোরণর কথা- 
বাতশাকেও ডান্তার স্পেথের পধায়েই ফেলা যেতে পারে । 

তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে কেন ওরা মিথ্যে শপথ 
করেছিল 2 মানুষের মন বা উদ্দেশ্য সাঠক ভাবে বলা সম্ভব না 
হলেও অনুমান করা যায় বোক। কারমেন' মোর কনসেনট্রেসন 
ক্যাম্পে থাকাকালগন সম্ভবত নাৎসণ গেজ্টোপাদের চর হিসেবে কাজ 
করতো । চারপাশের সহবান্দনগদের খবরাখবর গেষ্টোপাদের 
কাছে পাচার করে তাদের হত্যার জন্য দায়ী হয়। 'মব্রশান্ত 
কননেন্রেসন ক্যাম্পগুলো দখলের পর অপরাধাদের খঃজে বেন 
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রুরতে সুর করে । কারমেন মোরীকেও তার অপরাধের জন্য দায়খ, 
করতে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময়টুকুর সদ্বব্যবহার করতে চেয়েছিল, 
মোরী। সম্ভবত গল্প ফেঁদে ভেবেছিল 'ব্রাটশরা ওর ওপরেই: 
তদন্তের ভার সপে দেবে । আর তাতে ওর অপরাধ প্রমাণিত হ'তে, 
যেমন সময় লাগবে, তেমান 'নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে ব্রিটিশ 
সাহায্যও পাবে । যাঁদ তা-ই হয় তবে বলতেই হবে যে মোরণর 
চন্তাধারায় ভুল ছিল। কারণ হিটলারের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে 
তার সাহায্যের কোন প্রয়োজন 'ছিল না। কিছাদন পরেই 
[মিলিটারণ ট্রাইবুনাল কারমেন মোরণকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়। 
কিন্তু সেই দণ্ডাদেশ কাধকর করার আগেই মোরী আত্মহত্যা করে। 
আর ডান্তার স্পেথের কাহিনী মনে হয় দোয়েনিংজের রোডিও 
ঘোষণার থেকে জন্ম নিয়েছিল । দোয়েনিংজের কথাটাকে আরো রঙ 
চাঁড়য়ে নিজেকে কাহিনীর কুশীলব হিসেবে উপাস্থত করতে 
চেয়েছিল। মিথ্যা আতিকথন সম্ভবত মানব জাতির একটা চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট । বিশেষ করে জার্মান জাতির ক্ষেত্রে । এমন কি ১৯৪৭ 
সালের ডিসেম্বরে একজন জার্মান বৈমানিক, যে নিজেকে বাউমগাট' 
বলে পাঁরচয় "দয়েছিল এবং ভারসাউতে যুদ্ধ করেছিল, বলে 
২৮ শে এরীপ্রল, ১৯৪৫ সালে সে হিটলার আর ইভা ব্রাউনকে 
ডেনমাকে প্লেনে নিয়ে গিয়োছিল। বলতে আপাতত নেই যে এটা 
নেহাৎ-ই গল্প কথা । আসলে সবাই তখন হিটলারের দুই পাইলটের 
খোঁজ করছে। নাৎসী ওবারস্গ্রুপেন-ফুযয়েরার হানস্‌ বাওয়ার 
আর নাৎংসী জ্টানডারটেন ফুযয়েরার বেংজকে হান্যি হয়ে খ*্জে 
বেড়াচ্ছে । কারণ ৯লা মে রান্রে বোরম্যানের সঙ্গে এই দু'জনও 
বাংকার ছেড়ে গিয়েছিল। বেতজকে শেষ দেখা গিয়েছিল ভাই- 
ডেনদামার ব্রীজের ওপরে; তারপরে তার স্ত্রী এবং বন্ধুরা ওর 
আর কোন খবর পায় নি। বাওয়ার রাশয়ানদের হাতে বন্দী 
হয়োছল। বাওয়ারের স্বী তার স্বামীর শেষ সংবাদ পেয়োছিল 
১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে । ব্যাভৌরয়াতে । খবরটা এসোছল 
পোল্যান্ড থেকে । তাছাড়া 'হটলারের নিজের স্বাক্গর করা দলিল 
আর 'বিয়ের সার্টিফকেটে তারিখ দেওয়া ছিল-বার্লিন, ২৯ শে 
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গ্াপ্রল। বাউমগার্টের দাবী অনুযায়শ তার অনেক পরে সে হিটলার 
এবং ইভা ব্লাউনকে ডেনমার্কে ডীড়য়ে 'নিয়ে গিয়েছিল । পরে বাউম- 
গাটের জায়গা হয় পোল্যান্ডের পাগলা গারদে। সতরাং তার 
কথার বিশ্বাসযোগ্যতা আর কতোটুকু থাকতে পারে । 

তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে সব কাঁহনীই কঙ্পকথা 
নয়; িছংটা মানুষের শ্রেণীবদ্ধ চিন্তাধারার ফসলও তাতে রয়েছে। 
ধিন্তু কিছ মিথ্যার ভিত: সত্যের অপদ্রংশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই । 
অথবা সত্যকে খঃজে বার করার তাঁগদা বা প্রচেষ্টাও বলা যেতে 
পারে। সুইডেনে আত্মসমপর্ণের পরে শেনেনবার্গও এই ধরণের 
গল্পকথা বাজারে ছাঁড়য়েছিল। শেনেনবাগ্* বলেছিল যে 1হমলার 
[বিষ দিয়ে হিটলারকে হত্যা করেছে। কিন্তু শেনেনবার্গের পক্ষে 
তা" জানা দি করে সম্ভব হয়েছিল 2 ১৯৪২ সালের পরে তো ওর 
সঙ্গে আর হিটলারের দেখা হয় নি। অন্ততপক্ষে ১৯৪৬ সালে 
জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে তাই বলোছল। পরে অবশ্য স্মৃতিকথা 
লেখার সময়ে শেলেনবাগ" লেখে যে হিটলারের সঙ্গে ১৯৪২ সালের 
পর ওর দেখা হয়েছিল একটা অনুষ্ঠানে । শেলেনবার্গকে এই 
ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতেই সত্য বোরয়ে পড়ে । সমপামায়কদের 
মধ্যে কাউণ্ট বার্নাডোটের পোর্ট অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে 
শেলেনবাগ কাঁথত পৃরো ব্যাপারটাই স্পেখ আর মোরীর মতোই 
ভুয়ো। 

বাক রইলো দোয়ৌনৎজের বেতার ঘোষণা । কিন্তু সেখানেও 
একটা প্রশ্ন জাগে যে সত্য ঘটনা জানার কতোটুকু সংযোগ দোয়ে- 
নিংজের 'ছিল ? 

কারণ দোয়োনংজ ২৯শে এপ্রল বার্লন ছেড়ে গিয়োছল। 
তারপরে দোয়োনৎজের সঙ্গে হিটলারের আর সাক্ষাৎ হয় নি। 
ঘটনাস্থল থেকে একশো পণ্সাশ মাইল দূরের প্লোয়েন থেকে 
দোয়েনিংজ হিটলারের মৃত্যু সংবাদ রেডিওতে ঘোষণা করোঁছল। 
সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে হিটলারের মূত্যু সংবাদ ওর কাছে 
পেশছলো কি ভাবে 2 এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়াটা অবশ্য খ্দব 
সহজ । তথাকাঁথত ফ্লানসেনবূর্গ সরকারকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে 
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সন্ধে মিশান্তর হাতে প্রচুর কাগজগ্র আলে । তারমধ্যে দোয়েনিখ্জ 
আর হিটলারের হেভকোয়ার্টারের মধ্যে যেসব টোলগ্রা 'বিশিমগ্র 
হয়োছল, তার কপগৃলোও ছিল । এই টৌলিগ্রামের মধ্যে সর্বশেষ 
টোলগ্রামটা গোয়েবেলস- ১লা মে তারিখে দোয়েনিতজকে করেছিল । 
টেলিগ্রামটা ছিল ঃ 

গ্রাপ্ড আডমরাল দোয়েনিৎজ-_ 

অত্যস্ত গোপনীয়--জরুরণ--একমান্র আঁফসারের জন্য। 
ফ্যুয়েরার গতকাল বিকেল ৩-৩০ 'মানটের সময় মারা গেছে। 
২৯ শে এীপ্রলের আদেশ অনুযায়ী আপাঁন-ই বর্তমানে রাইখ 
প্রোসডেণ্ট ; রাইখ িনিষ্টার ডষ্টর গোয়েবেলস হলো রাইথ 
চ্যান্সেলার । রাইখলাইটার বোরম্যান হলো পাটি" 'মাঁনম্টার আর 
অপর রাইখ 'মানষ্টার সয়েস-ইনকার্ট নযস্ত হয়েছে বৈদোশক 
মল্তী। ফ্যয়েরারের আদেশ অনুযায়ী এই দলিল বালি'নের 
বাইরে আপনার কাছে এবং ফিল্ড মার্শাল শ্রোয়েনারকে পাঠানো 
হয়েছে । শ্রোয়েনারকে পাঠানোর উদ্দেশ্য দাললটা রক্ষা এবং প্রসার 
করা। রাইখলাইটার বোরম্যানের আজকেই আপনাকে গিয়ে খবরটা 
দেওয়ার কথা । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাঁরাস্থিতিও বুঝিয়ে বলবে। 
এবার কোন সময়ে এবং কিভাবে সংবাদপত্রে বা সেনাবাহনপর কাছে 
সংবাদটা পাঁরবোশত হবে তার দাঁয়ত্ব আপনার । টোলিগ্রামের 
প্রাপ্তি সংবাদ দেবেন । 
গোয়েবেলস-। 

দোয়েনিংজের কাছে কিন্তু টেলিগ্রামের কপি ছাড়া আর কোন 
সাক্ষ্য প্রমাণ 'ছিল না যে সত্যই গহটলার মারা গেছে। কারণ 
হিটলারের শেষ মুহূর্তে যারা বাংকারে উপাঁস্থৃত ছিল, তারা কেউ-ই 
ওর কাছে শেষ পধন্ত পেশছতে পারে নি। রাইটার ভনগ্রেম এবং 
হানা রাহীটখ হিটলারের মত্যুর দৃশদন আগে বাংকার ছেড়ে 
গিয়েছিল। তাই দোয়েনিংজ জানতো না যে ঠিক কিভাবে 
[হটলারের আঁন্তম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসোছল । হিটলার জার্মান সেনা- 
বাহিনগ পাঁরচালনা করতে করতে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে- 
এটা দোয়েনিৎজের উর্বরমস্তিদ্ক প্রসৃত। আর টেলগ্রামে সপ 
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বল্গা হয়েছে যে হিটলার গতক্কাল অর্থাৎ ৩০ শে এ্রাপ্রল তাঁরখে মারা 
গেছে। সতরাং সবাঁকছ বিচার বিবেচনার পর দোয়োনতজকে ও 
স্পেখ আর মোরণীর পায়ে ফেপা যেতে পারে । হিটলারের মৃত্যুর 
সাক্ষী টেলিগ্রামটায় অবশ্য গোয়েবেলসের স্বাক্ষর ছিল; কিন্তু 
তাকে তো আর জিজ্ঞাসাবাদ করার উপায় নেই। কারণ তখন 
গোয়েবেলস মৃত । তার মৃতদেহও হিটলারের মৃতদেহের মতো 
রাশিয়ানরা খবজে পেয়োছিল। 

তবে আরো একজন সম্ভাবত ব্যান্ত ছিল যার থেকে হিটলারের 
মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে । ৯ই জুন, ১৯৪৫ 
সাল। রাশিয়ান কমাণ্ডার জেনারেল মার্শাল জকভ প্রেপকে জানায় 
যে মৃত্যুর ঠিক আগে হিটলার ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করোছিল। তখন 
পর্যন্ত কিন্তু ইভা ব্রাউন সম্পকে 'বশদ ভাবে কেউ জানতো না । 
এমন ি জার্মানদেরও ইভা ব্রাউন সম্পকে স্পম্ট ধারণা ছিল না। 
জুকব জানায় বাংকারের ভেতরে রাশিয়ানরা হটলারের একজন 
আডজ.টাণ্টের ডায়েরী খঃজে পেয়োছিল। আর তা যাঁদ সাত্য হয় 
তবে তা হিটলারের মত্যু মংবাদের একটা গুরত্বপূর্ণ দালল ?হপেবে 
ণববেচনা করা অন্যায় হবে না । অবশ্য রাশিয়ানরা বাংকারে ঢোকার 
আগে কিন্তু হিটলারের আঁন্তম মৃহূরতে'র সাক্ষী কয়েকজন আছে, 
যাদের মিত্রশান্ত বন্দী করতে পেরোছল । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে 
ণনশ্চয়ই সত্য উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারে । 

২২শে এপ্রল পর্যন্ত হিটলারের সঙ্গে যারা ছিল, বন্দীদের মধ্যে 
তারা হলো দোয়োৌনংজ, কাইটেল, জোডল, স্পীয়ার এবং আরো 
ক'জন নিম্নপদস্থ আফসার-_-সুতরাং এই সময় পর্যস্ত ঘটনাপ্রবাহে 
কোন রহস্য নেই । কিন্তু ২২শে এপ্রল হিটলার ষে জ্টাফ কনফারেন্স 
আহ্বান করোছিল, তাতেই বোঝা যায় যে হিটলার নাভ হারয়ে 
ফেলেছে । অর্থাৎ ফুয়েরারের আত্মীবশ্বাসে চিড় ধরেছে । এই 
কনফারেন্সের পরেই হিটলার স্টাফদের বাংকার এবং পতনোন্মথ 
সহর বা্লিন ছেড়ে যেতে বলে। অবশ্য হিটলার নিজে যে 
শেষ রস্তাীবন্দু 'দিয়ে আমতত্যু বা্লন রক্ষা করতে প্রাতশ্রাতিবদ্ধ 
তা'ও জানিয়ে দিতে ভোলে না। ২২শে এীপ্রল থেকে খরা মে 
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তাঁরখ পধন্ত বাংকারের ঘটনাবলণ 'ছিল কুয়াসাচ্ছত্ন । সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় এই সময়ে বাংকারে উপস্থিত কেউ সাক্ষ্য দিতেও 
এগয়ে আসে নি। যাঁদও সেই সময়ে বাংকারে কম ম্টাফ ছিল 
না। তারা কারা ঃ এবার তাদের খজে বার করতে পারলে সত্য 
ঘটনার অনেক কাছাকাছি পেশছনো সম্ভব ॥। ২২শে এীপ্রল কোন: 
কোন- রাজনৈতিক নেতা, জেনারেল, প্রশাসনিক আমলা, আডজুটেন্ট, 
সেক্বেটারণ, গার্ড এবং সৈনিকরা বাংকার ছেড়ে যায় নি, সেটা খঃজে 
বার করা খুব কঠিন একটা ব্যাপার নয়। যারা ২২শে এপ্রল 
বাংকার ছেড়েছে তাদের বেশশর ভাগই ফ্লেনেসবৃগ" এবং বেরেখটেস- 
গাডেনে ধরা পড়েছে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জানা যাবে 
কারা কারা বাংকারে থেকে গিয়েছিল । গার্ড এবং টাই'পিম্টদের 
বস্তব্য কিন্ত জেনারেল বা রাজনৌতিক নাৎস নেতাদের থেকে কম 
মূল্যবান হবে না। ফ্লেনেসবর্গ জেলে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কাইটেল, 
জোডল, দোয়েশিংজ এবং স্পীয়ারকে পাওয়া ঘায়। তাছাড়া 
হিটলারের দুজন সেফ্কেটারী কুমারী ওলফ- এবং শ্রোয়েডর ঘারা 
২২শে এপ্রল অন্যদের সঙ্গে বাংকার ছেড়েছিল, তাদের পাওয়া যায় 
বেরেখটেসগাডেনে । হিটলারের ব্যান্তগত গোয়েন্দার দল যারা 
২২শে এীপ্রল বাংকার থেকে পালিয়েছিল, তাদের প্রায় অর্ধেক ধরা 
পড়ে বেরেখটেসগাডেনে । লুডাঁভগসবূর্গ এবং গারমিস-পারূতেন- 
[িরখেন ক্যাম্পে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হিটলারের নাৎসখ 
দেহরক্ষী বানের বাংকারে থাকলেও নাৎসী বনহোল্দ ২৪শে 
এীপ্রল বাংকার ছেড়ে 'গয়েছিল-_আর ফেরোঁন বাংকারে ॥ 'মন্রশীন্তর 
হাতে ধরা পড়লে তার সঙ্গণদের সম্পকে বর্নহোজ্দকে শ্রেসাভিগ- 
হোলস্টাইনের নায় 'মানষ্টার কয়েদখানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। 
ওদের কাছ থেকেই সঠিক জানা যায় ২২শে এপ্রল কারা কারা 
বাংকার ছেড়ে 'গিয়েছিল। আর কারাই বা থেকে গিয়োছল। 
হিটলারের আন্তম মূহূ্ত পর্যন্ত । কারণ ২২শে এীপ্রলের পর আর 
কেউ বাংকার ছেড়ে যায় নি । হিটলারের জীবিত অবস্থায় । আর 
তাদের তালিকা পাওয়াটাও কষ্টের নয়। সেই তালিকা পেলে 
পুরুষ বা স্লীলোক কে কি কাজ করতো তার থেকে হিটলারের, 
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নিকটতম অথবা তমাদের খঃজে বার করা সম্ভব ৷ এবং তারাই সেই" 
অন্ধকার দিনগুলোর সঠিক হদিস দিতে পারবে । 
তাদের কি করে খঃজে বার করা যেতে পারে? সমস্যাটাকে 
যতো জাঁটল মনে হয়, বাস্তবে ততোটা কিন্তু নয় । কারণ তালিকাতে 
তাদের 'মাঁসং বলে বলা হয়েছে । কিচ্ত দুর্যোগের সময়েও মানষ- 
গুলো তো হাওয়ায় উবে যেতে পারে না। যাঁদ মরে গিয়ে থাকে, 
তবে তো জিজ্ঞাসাবাদ বা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রশ্ুই আসে না। আর 
বে"চে থাকলে হয় বন্দণ নয়তো বা মস্ত । মিন্রশান্তর হাতে বন্দী 
অবস্থায় থাকলে 'বাভন্ন বন্দী 'শাবরে খোঁজ করলে তাদের দেখা 
পাওয়া সম্ভব । মত্ত হলে নিজেদের জেলায় বা ধারে পাশেই 
থাকবে । কারণ পাঁরচিত পাঁরবেশ এবং বল্ধুবান্ধবদের মধ্যে লুকিয়ে 
থাকার সুবিধা । তবে সেই বম্ধবাম্ধব বা পাঁরচত লোকেদের 
মধ্যে তাদের গ-প্তশন্রু থাকাও সম্ভব । আর জার্মানদের মধ্যে 
পরস্পরের প্রাত পরস্পরের শন্রুতা বেশ প্রবল । সেই গুপ্ত শরুদের 
সাহায্যেই মূস্ত পুরুষ বা মাহলাটিকে খঃজে বের করা যাবে। 
সুতরাং বন্দী শাবরগুলোতে এবং তাদের গ্রাম বা জেলায় খোঁজ 
নেওয়ার কাজ বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলে । ১৯৪৫ সালের ১লা 
নবেম্বরের মধ্যে সাত জনের খোঁজ পাওয়া যায়। হারম্যান কারনাউ 
_গেন্টোপা বাহিনগর একজন পুলিশের খোঁজ মেলে নইনবৃর্গের 
মন্রশান্তর বন্দী ক্যাম্পে । এরিখ ম্যানসফেজ্ড এবং হিলকো পপেন-_ 
এরা দুজনেই [ছল গেল্টোপা বাহনশীর ; দেখা পাওয়া যায় রেমেন 
এবং ফৌঁলংবোসটলের বন্দ 'শাঁবরে । ফ্য়েলাইন এলসং হ্রুয়েগার 
-বোরম্যানের সেক্রেটারীর দেখা মেলে শ্েসাভিগ- হোলঙ্টাইনের 
প্রোয়েন বল্দী 'শাবরে। এঁরখ খেমকাকে পাওয়া যায় বেরেখটেস- 
গ্রাডেনে । তাকে মুসবর্গ বন্দী শাবরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা 
হয়। হানারাহইীটখ-_-পাইলট ; বন্দ হয়ে ছিল আশ্ট্রয়াতে। আর 
মাঝে মাঝে বাংকারে যাওয়া বারনস ভন ভারোকে পাওয়া যায় 
তার মার বাড়ণ বুখেবর্গে। 
জেনারেল কোলারের ডায়েরী, কাউণ্ট শোয়োরখ সহ তার ভায়ের» 
আযডামরাল দোয়েনিংজের প্রচুর কাগজপন্র অস্ছায়ণ সরকারের কাগজ- 
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“গতর সঙ্গে ফ্রেনেশবৃর্গে মি়শান্তর কাছে ধরা পড়ে। তবে 
হিটলারের ব্যান্তগত পাইলট হানস বাওয়ার এবং রাইখের গোয়েন্দা 
ধিবভাগের প্রধান 'বিগ্রেড ফুযয়েরার রাতেনহ্‌বার বন্দী হয় 
রাশিয়ানদের হাতে । এদের দুজনের ওপরে হিটলার আর ইভা 
ব্লাউনের প্রায় ভস্মীভূত মরদেহ কবর দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। 
রাশয়ানরা রাইখ আযডজুটেপ্টকে বন্দী করায় তার ডায়েরটাও পায় 
-যাতে হিটলার আর ইভা ব্রাউনের 'বিয়ের বিশদ বিবরণ লেখা 
[ছিল। তবে এখানে বলাটা বোধহয় অপ্রাসাঙ্গক হবে না ষে 
রাশিয়ানরা বন্দী বা ডায়েরণ কিছুই 'মন্রশীন্তর কাছে দেয় নি। 
এমন কি বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগও 'মিন্রশান্ত পায় নি। 

তবে সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অনেক সময় ছোট খাটো 
ঘটনাও যে বিভ্রান্তির সম্ট করোছল তাতে সন্দেহ নেই। 

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গাড* কারনাউ আর হিটলারের 
গাড়ীর চালক খেমকার জিজ্ঞাসাবাদের সময়ের বিবাঁত। কারনাউ 
বলেছিল সে দেখোছিল 'হটলার আর ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ দু'টো 
হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে । কিন্তু ড্রাইভার খেমকা বলে মৃতদেহ 
দু'টোয় আগুন দিয়েছিল গাউয়েনীসখে । পরস্পর াবরোধী বিবৃতি 
মনে হলেও আসলে দহ'জনেই কিন্তু ঠিক বলোছিল। গ্াউয়েনাসখে 
মৃতদেহ দুটোতে একটা জলন্ত কম্বল ছহঃড়ে চাপা 'দিয়েছিল। 
[িন্তু কাজটা করোছিল বাংকারের ঢাকা বারান্দার নীচে দাঁড়য়ে। 
যাতে হঠাৎ আসা রাশিয়ান কামানের গোলার টুকরোয় আহত না 
হয়। আর কারনাউ তখন দাঁড়য়েছিল টাওয়ারের ওপরে । উভয়ে 
সত্য বললেও পরস্পর গবরোধী পাঁরবেশের পাঁরপ্রোক্ষিতে মিথ্যা কথন 
বলে মনে হয়। যাঁদ হিটলার আর ইভা ব্রাউন পালিয়ে যাওয়ার 
জন্য ব্যাপারটা ওদের আগে থাকতে 'শাখয়ে পাঁড়য়ে দিতো, তবে 
1ন্তু উভয়ের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে একই বিবৃতি হ'তো । 

১৯৪৫ সালে দর্ঘাদন বাদে ব্যাভেরিয়ান আঙ্পসে ধরা পড়ে 
আর্টার আকসম্ঘান। বলদুর ভন শ্রাইরাথের পর 1হটলার ইয়হথের 
ভার যে হাতে তুলে নিয়েছিল। এই আক্সম্যনের সাহায্যেই 
ধকন্তু হিটলারের ব্যান্তগত এবং রাজনোৌতিক নাঁথপন্র আর ইভা 
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স্লাউনকে বিয়ের সা্টিশিফকেট মিনুশান্তর কাছে আসে । ১৯৪৫ 
সালের নবেদ্বর মাসে হঠাৎ আবিচ্কার হয় হিটলারের উইল। তবে 
এই উইলের সত্যতা নিদ্ধারণের জন্য আরো খোঁজ খবরের প্রয়োহ্ন 
হয়ে পড়ে । গোয়েবেলসের প্রোরত টেলিগ্রামে হিটলারের ২৯শে 
এীঁপ্রলের ইচ্ছাপন্রে দেখা যায় যে ফুযয়েরারের অবর্তমানে কোন- 
পদে কাকে নিয়োগ করা হবে তা হিটলারই মৃত্যুর পূর্বে ঠিক 
করে 'দিয়ে গিয়েছিল। দোয়োনিংজ সাক্ষ্য পর্বে আরো বলে যেসে 
গোয়েবেলসকে বাংকার থেকে আনতে একটা 'বিমানও পাঠিয়োছল। 
কিন্তু হাবেল থেকে যোগাযোগ বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় বিমানটা খাল 
ফিরে আসে। যাইহোক দলিলগুলো ২৯শে এ্রাপ্রল তারিখের 
হওয়াতে এবং দোয়ৌোনংজকে গোয়েবেলসের নাম টেলিগ্রামে উল্লেখ 
থাকায় রাজনৈতিক এই দাললগুলোকে জাল বলে ভাবার কোন কারণ 
1ছল না। 'তনটে দল আলাদা আলাদা । একটা দোয়েনিংজের 
উদ্দেশ্য, আরেকটা ফজ্ড মার্শাল শ্রোয়েনারের আর তৃতীয়টা 
মিউনিক আক্শইভে সংরক্ষিত করার জন্য । 

১৯৪৬ সালের গ্রশছমকালে জর্জেনস থাইয়ার্স নামে একজন 
ল:স্কেমবাঞ্গের সাংবাঁদক হ্যানোভারের 'ব্রাটশ ইনটোলজেন্সকে 
জানায় যে তার কাছে 'হটলারের বান বাংকারের জীবন সম্পর্কে 
গুরত্বপূর্ণ খবর আছে। যাঁদ ব্রিটিশ ইনটোলজেন্স ডিপার্টমেন্টে 
তাকে চাকরী দেওয়া হয়, তবে সে সমস্ত খবর মিন্রশীন্তকে জানাতে 
পারে। কিন্তু রাইখের উচ্চপদস্থ আঁফসারদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার 
1ব*বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দাখল করতে না পারায় তার চাকরণর 
অনুরোধ রাখা হয় না। কিন্তু জাল দালল পেশ করার দায়ে তাকে 
গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স । তারপরেই বিস্ময়ের পালা । 
খোঁজি খবর করে দেখা যায় ওর নাম জর্জেস থাইয়াস নয় ; লুস্কেম- 
বার্গের নাগারকও নয় লোকাঁট। আসল নাম হলো হাইনজ লোরেঞ্জ। 
লোরেঞ্জের জামা কাপড়ের সেলাইয়ের ফাঁকে কিছ: প্রয়োজনীয় 
কাগজপন্র পায় 'ব্রাটশ ইনটেলিজেন্সের গোয়েন্দারা । সেগুলোই ছিল 
1হটলারের ব্যান্তগত এবং রাজনোতিক দলিল আর গোয়েবেলসের সই 
করা “ফুযুয়েরারের রাজনৈতিক দলিলের সংযোজন” নামে আরও একটা 
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দলিল । এইবার জিজ্ঞাসাবাদের পরে লরেঞ্জ স্বীকার করে থে 
হিটলারের আস্তম মুহূর্ত পর্যন্ত সে বাংকারে ছিল এবং মিউনিকে 
দললগ:ুলো দেবার জন্য তার ওপরে আদেশ হয় । লরেঞ্জ বলে যে 
সবসহদ্ধ তিনপ্রস্থ দলিল ছিল। জায়গা মতো দেওয়ার জন্য আরো 
দু'জনের সঙ্গে লরেঞ্জ বাংকার ছেড়ে পালায় একেবারে শেষ মূহূতে। 
আর দু'জন হলো উইলি জোহানমাইয়ার-_যে হিটলারের রাজনোতিক 
দাঁলল 'নিয়ে যাচ্ছিলো ফিজ্ড মার্শাল শ্রোয়েনারের কাছে ; উইলিয়ম 
জান্দারের ওপরে ভার ছিল আ্যাডামরাল দোয়েনিংজের কাছে দূ: 
প্রচ্থ দলিল আর ইভা ব্রাউনের সঙ্গে ফুযুয়েরারের 'বিয়ের সাঁটিশিফকেট 
পৌছে দেওয়ার । তবে এই বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করার জন্য 
জোহানমাইয়ার আর জান্দারের খোঁজ পাওয়া দরকার । 

জোহানমাইয়ারকে খবজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না । 
ইজারলোহান গ্রামে বাবা মার সঙ্গেই জোহানমাইয়ার বাস করাছিল। 
জোহানমাইয়ার চাঁরিন্রিক 'দিক থেকে সোজাসুজি একজন সোৌনিক। 
পরম বিশ্বস্ত এবং অরাজনৈতিক ; কিন্তু সাহস ব্যান্ত। প্রথম প্রথম 
বাংকার সম্পকে সবাকিছুই জোহানমাইয়ার অস্বীকার করে বসে। 
যেন জীবনে বাংকার শব্দটা এই প্রথন শুনলো । শেষে যখন দেখে 
পুরো ব্যাপারটাকে আর অস্বীকার করা যাবে না, তখন বলেযেসে 
সামারক দেহরক্ষী হিসেবে জান্দের আর লরেঞ্জের সঙ্গে ছিল যাতে 
তারা রাশিয়ান লাইন ভেদ করে চলে আসতে পারে । তবে জান্দের 
বা লরেঙ্জের ঠিক কি উদ্দেশ্য ছিল তা” সেজানেনা। কারণ 
জিজ্ঞাসা করাটা ওর কর্তব্য কর্মের মধ্যে পড়ে না। লরেঞ্জ আর 
জোহানমাইয়ের বিবতিতে প্রচুর ফারাক থাকলেও বোঝা যায় যে 
জান্দেরকে খ+জে বের করতে না পারলে ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব 
বেশী এগোন যাবে না। 

জান্দেরের বাড়ী 'ছিল মিউনিকে। কিন্তু সবরকম চেষ্টা চারন্র 
চালিয়ে জানা যায় যুদ্ধে জামশনশ পরাজত হওয়ার পর জান্দের 
আর মিউনিকে আসে নি । ওর স্তী তখন হ্যানোভারে বাবা মা'র 
সঙ্গে বা করছে। এবং সে জানায় যে যুদ্ধে জার্মানী হেরে 
যাওয়ার পরে স্বামীর সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। সে আরো 
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বলে যে স্বামীর খবরাখবরের জন্য প্রাতাদন সে উন্মুখ হয়ে বসে 
আছে; আর সেই খবর পেতেই নিঃনংকোচে জান্দেরের ছবি, মা 
এবং ভাইদের ঠিকানা দিয়ে দেয় 'ব্রাটশ ইনটোলজেন্সকে । কিন্তু 
'জান্দেরের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজা সত্বেও । 
শেষমেষ বোঝা যায় পুরো ব্যাপারটাই সাজানো হয়েছিল ব্রিটিশ 
ইনটেলিজেন্সকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য । 

সবচেয়ে বড় কথা ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে মিউনিকে খোঁজখবর 
করে জানা যায় যে জান্দের জাীঁবত ; কিন্তু ছদ্মনামে কোথাও 
লুকিয়ে আছে । এমন ক জান্দেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য মিসেস 
জান্দের তার মা এবং ভাইদেরও বলেছে যে জান্দের জীবিত নেই। 
কয়েকাঁদনের চেষ্টায় বোরয়ে পড়ে যে জান্দের ছদ্মবেশে নাম নিয়েছে 
ফ্রেডারখ উইলহেলম পুসাঁটন এবং ব্যাভোরয়ার একটা গ্রাম 
টেগারনেসে বাগানের মালি হিসেবে কর্মরত । এতো সব খোঁজ 
পাওয়ার পর জান্দেরকে গ্রেপ্তার করাটা শুধুমান্ত সময়ের অপেক্ষা । 
টেগারনেসে গ্রামের রেকড" পরণক্ষার পর জান্দেরের চলাফেরার 
একটা স্পন্ট আঁচ পাওয়া যায় । হঠাৎ ওর বাড়শতে গোয়েন্দা 
পালশ হাজির হলে জান্দেরকে পাশের একটা ছোট্ট গ্রাম আইডেন- 
বাখেরের কাছে পাসাউতে পাওয়া যায় । পাসাউ আঁ্ট্ীয়ার সীমান্ত 
অণ্টল। ২৮শে ডিসেম্বর বেলা তিনটের সময় জান্দেরকে গ্রে”্তার 
করা হয়। জান্দের বোরম্যানের সেঙ্পেটারী ফ্রুয়েলাইন অর্থাৎ 
কুমারী এলসে ক্লুগারের সঙ্গে অস্থায়ণ সংসার প্তোঁছল । জিজ্ঞাসা- 
বাদের সময় জান্দের বলে যে নাৎসীবাদ সম্পকে তার সব স্বপু 
ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে । তাই খোলাখাঁল সব বলে। আর ওর 
বন্তব্যের সঙ্গে লরেঞ্জের কথারও মিল পাওয়া যায় । জান্দের স্বীকার 
করে দলিলগ্‌লো সঙ্গে নিয়ে ও দৌয়েনংজকে দিতে গিয়েছিল 
হ্যানোভারে । কিন্তু দোয়োনংজের কাছে পৌছানো অদম্ভব দেখে 
সোজা চলে আসে মিউনিকে এবং একটা দ্রীংকের মধ্যে দাঁললগদুলো 
লুকিয়ে রাখে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেই ট্রাংকটা টেগারনেস 
গ্রামে ওর এক বম্ধ্ুর জিম্মায় ছিল। জান্দেরের গ্রেপ্তারের খবর 
পেয়ে টেগারনেসের সেই বম্ধ্য সোজা দ্রাংকটাকে আমোরকান 
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গোয়েন্দা বিভাগে জামা দিয়ে দের । জরেজের স্বীকারোন্তি মতা 
সেই স্ত্রীকে দু'টো দলিল আর হিটলার এবং ইভা ব্রাউনের বিয়ের 
সাঁটশফকেট পাওয়া যায় । 

জান্দেরের গ্রেপ্তারের পরে পুরো ব্যাপারটার মুখ ঘোরে উত্তর 
জার্মানীর দিকে । হ্যা, জোহানমাইয়ার । আপাতদ-চ্টিতে নিরীহ 
মনে হলেও দুই সঙ্গীর স্বীকরোন্ততে স্পম্ট হয়ে ওঠে যে ওর 
কাছেই রাজনোতক দাঁললের তৃতয় কাঁপটা রয়েছে । তবে জোহান- 
মাইয়ার কিন্তু আগের বন্তব্যেই স্থির নিশ্চল থাকে যে ওর কাছে 
এমন কোন দালল-ই নেই; সুতরাং তা দেখানোর কোন প্রশ্বই 
ওঠে না। ওর কথাবার্তায় বোঝা যায় যে লোকটা অপম্ভব রকমের 
[বিশ্বস্ত । কারণ ওর ওপরে আদেশ ছিল দাললগ্‌লো যেন কোন- 
রকমেই 'িন্রশান্তর হাতে না পড়ে । দেখে শুনে মনে হয় ভয় বা 
পুরস্কার কোন কিছুতেই ওকে টলানো যাবে না। তখন চরীন্তর 
মাধ্যমে ওকে বোঝানো শর? হয় যে ওর কাছে দলিলের যে তৃতাঁয় 
কাঁপটা আছে, তার দু'টো কাপ মিত্রশান্ত ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে । 
দু? ঘণ্টা ক্রমাগত অস্বীকার করার পর জিজ্ঞাসাবাদের মাঝখানে 
1কছ:ক্ষণের জন্য ছেদ টানা হয়। যাঁদও জিজ্ঞাসাবাদের এটা নিয়ম 
নয়। এক নাগাড়ে জিজ্ঞাসা করে চলতে হয়। কিন্তু ওর জেদ” 
মনোভাব দেখে 'বিরাত দেওয়া হয় যাতে জোহানমাইয়ার নিজের 
সঙ্গে বোঝাপড়া করার 'কিছুটা অবকাশ পায়। এবং বলাবাহল্য 
এতে কাজ হয়। জোহানমাইয়ার ভাবে রাইখের এতো বড় 
আঁফসাররা যাঁদ ফুযয়েরার বা নাৎসী পার্টির সঙ্গে বি*বাসভঙ্গ করতে 
পারে, তবে ও তো ছিল সাধারণ একজন সোনিক মান্ত। তদুপাঁর 
নাৎসী পার্টর সদস্যও নয়। যাইহোক বিরাঁতর পরে জোহানমাইয়ার 
বলে,__ ইখ্‌ হাবে দ্য পাঁপিয়ারে অর্থাৎ হ্যাঁ, আমার কাছে কাগজ- 
পন্গুলো আছে । সতরাং 'জজ্ঞাসাবাদের আর প্রয়োজন পড়ে না। 
এরপরে জোহানমাইয়ার গাড়ী করে ইজারলোহানে ওর বাড়ণর 
পেছনের বাগানে মিন্রশান্তর পুলিশকে নিয়ে যায়। তখন সম্ধ্যার 
অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে । একটা কুঠারের সাহায্যে বরফের চাদর 
সাঁরয়ে বাগানের একটা জায়গার মাঁট খঃড়ে একটা বোতল বার 
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করে। কঠোস দিয়েই বোতজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিউলা সস, 
ভতীগ্ন রাজনৈতিক দাঁললটা বার করে মি্রশীল্তর পাশের হাতে 
দেয় । সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। সেই চিঠিতে জেনারেল বুগ্ড 
[ফিল্ড মার্শাল শ্রোয়েনারকে লিখেছে ষে হিমলারের ভয়ানক বিশ্বাস- 
ঘাতকতাই হিটলারকে আত্মহত্যা করতে একরকম বাধ্য করেছে। 

হিটলারের রাজনোতিক দাঁললগুলো উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে 
ঠটলারের শেষ দিনগুলোর বিবরণও যথেষ্ট স্পম্ট হয়ে ওঠে। 
জোহানমাইয়ার তৃতীয় দলিলটা মিব্রশান্তকে দেওয়ার 'দিন পনেরো 
পরে, শীতের জানুয়ারীতে ধরা পড়ে লেফটটেনাণ্ট কর্ণেল ভন 
বেলো । হিটলারের মত্যুর আগে বেলোই হলো শেষ ব্যাস্ত যে 
বাংকার ছেড়ে গিয়েছিল । ধরা পড়ার সময় বেলো বন ইউনিভা্স- 
টিতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করাছল। ১৯৪৬ সালের বসম্তকালে 
এবং গ্রী্মকালে ধরা হয় হিটলারের দুই সে্রেটারপকে । ফ্রাউ 
[শ্লাশ্চয়ান এবং ফ্রাউ যুঙে। ফ্রাউ শ্রাশ্চয়ান তার শ্বাশুড়ির বাড়ণ 
প্যালটিনেটে লুকিয়েছিল। এদের কাছ থেকে বাংকারের মধ্যে 
1হটলারের শেষাঁদনগুলোর অনেক খবরাখবর জানা যায়। 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচজন সাক্ষী তখন পধ্ন্ত নিখোঁজ । তারা 
হলো হিটলারের এস এস আডজুটেপ্ট অটো গুইনসেখ এবং 
ফ্যুয়েরারের ব্যান্তগত ভূত্য হাইনজ লিঙে ৷ সন্দেহ নেই যে ওরা 
নিশ্চয়ই 'িটলার আর ইভা ব্রাউনের দেহ দাহের কাজে অংশ 'নিয়ে- 
ছল । 'হটলারের ব্যান্তগত গোয়েন্দা দেহরক্ষী কমান্ডার জোহান 
রাতেনহুবার সম্ভবত কোথায় ওদের পোড়া মৃতদেহ কবর দেওয়া 
হয়েছে তা” জানতো । হিটলারের ব্যান্তগত পাইলট হানস: বাওয়ার 
আর দেহরক্ষীদের আরেকজন আফসার হ্যারি মেনগারসাওয়েন 
বোধহয় কবরের জায়গাটার খোঁজ রাখতো । আরো সাক্ষী থাকলেও 
এই পাঁচজন যে তথন পর্যন্ত জাঁবিত এবং লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সেই 
সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । গুইনসেন এবং লিঙে রাশিয়ানদের হাতে 
সহর বার্লিনে ধরা পড়ে এবং ৬ই মে ১৯৪৬ সালে রাশিয়ানরা যে 
তালিকা একদিন প্রকাশ করে তা'তে এই দু'জনের নামও ছিল। 
সহবঙ্দীদের মধ্যে যারা জার্মানীতে ফেরত এসোছিল তাদের থেকে 
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প্রায়ই খবর পাওয়া যেতো যে ওরা মস্কোর লবংকা বলন্দীশালায় 
অথবা ভরকুডার আক্ণম্টক বা বিশাল কয়েদখানা ভারডলোভিস্কে 
বন্দী হয়ে রয়েছে । তারা সহবন্দীদের কাছে বাংকারের শেষ দিন- 
গুলোর অবস্থাও গল্প করেছে । ১৯৫৫ সালের শরৎকালে ড্র 
আদেনয়াওরের মস্কো সফরের পরে রাশিয়ানরা জার্মান বন্দীদের 
মান্ত দেয়। ১৯৬৬ সালে পাঁচজনেই ফিরে আসে । গুইনসেন 
তখনো যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়াতে পূর্ব জার্মীনীতে থেকে 
যায়। তারপরে আবার কমূনিষ্টদের কারগ্রার বাডৎজেনে গিয়ে 
ঢোকে । ১৯৬৬ সালের মে মাসে ম্যান্ত পেয়ে ফিরে আসে পশ্চিম 
জার্মানীতে । কিন্তু তার আগেই বাকী চারজন পাঁশ্চম জামণানপতে 
1ফরে এসোছল । 

এরখ ম্যানসাফ্ড ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৬ সালের মাঝরাতে 
উপপাচ্ছুত ?ছল ঘটনাস্থলে ৷ 'লিঙে, রাতেনহ-বার প্রভৃতি সবাই স্বীকার 
করে যে চ্যান্সেলারীর বাগানে রাশিয়ান গোলার আঘাতে হওয়া 
অসংখ্য গর্তের একটাতে হিটলার আর ইভা ব্রাউনের ম-তদেহ কবর 
দেওয়া হয়েছিল। ওদের স্বীকারোকন্তর তিন মাস পরে মেঙ্গার- 
হাউসেন ওর গজের সহর ব্রেমেনে আসে । এই মেঙ্গারহাউসেনই 
কবরটা খঃড়োছিল। সে স্বীকার করে যে হিটলার আর ইভা ব্লাউনের 
মৃতদেহ পুরোপ্যার আগ্দনে ভস্মীভূত হয় নি। তারজন্য [তিনটে 
পৃথক কাঠের বাক্সে মাটির তন ফট নীচে হিটলার আর ইভা 
ব্রাউটনের মৃতদেহ দ?'টো প্রোথিত করে মোঙ্গারহাউসেন। ওকে 
সাহাষ্য করেছিল গ্লানজার-যে পরে সহর বার্লনের যুদ্ধে মারা 
যায়। সুতরাং চ্যান্সেলারীর বাগানে হিটলারের কবরস্থানের হাদশ 
এইভাবে খঃজে পায় মিন্রশান্ত। তবে অনেকেই বলে যে পরে গোপনে 
ওদের দু'জনের মৃতদেহ অন্য কোন গুপ্ত স্থানে সারয়ে ফেলা 
হয়োছল । আজও পৃথিবীর কেউ সেই জায়গার হদিশ পায় নি। 

[হটলারের মৃত্যুর ব্যাপারে তো এখানে একটা রেখা টানা গেল। 
€িল্ত বোরম্যান 2? বোরম্যানের ভাগ্যে ঠিক কি ঘটোছল? ১৯৪৫ 
সালের এই প্রশ্নের উত্তরে যেসব সাক্ষ্য মিলেছিল--সেগুলো 'ছিল 
"পরস্পর বিরোধী । অনেকেই বলোছল যে ১লা মে'র মাঝরাতে 
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একটা ট্যাংকে চড়ে 'ভিদেনদেমার ব্রীজ পেরিয়ে বোরম্যান যখন 
পালিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ রাশিয়ানদের গোলার আঘাতে ট্যাংকটা ফেটে 
গিয়ে বোরম্যানের মৃত্যু হয়। তবে ব্যাপারটার ওপরে সন্দেহের 
মেঘ ঘনায় কারণ কেউ-ই বোরম্যানের মৃতদেহ দেখে নি। তার 
মধ্যে একজন এরিখ খেমকা বলেছিল যে ট্যাংক ফাটার প্রচণ্ড 
আগুনের ঝলসানিতে বেশ কদনের জন্য ও কিছুই চোখে দেখতে 
পেতো না। সুতরাং বোরম্যানের মৃত্যু ও কি করে দেখলো তা ঠিক 
বিশবাসযোগ্য নয় । ১৯৪৫ সালে তিনজন জার্মান বলে যে তারা 
বোরম্যানের পালিয়ে যাওয়ার সময়ে ওর সঙ্গে ছিল। তারমধ্যে 
একজন আর্টার অকসম্যান বলে যে বোরম্যানের মৃতদেহ সে নিজের 
চোখে দেখেছে । তবে অকসম্যানের সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে 
জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে মিন্রশান্তকে প্রচুর মিথ্যাকথা বলোছিল। 
সুতরাং এইক্ষেত্রেও যে সে বোরম্যানকে রক্ষা করার জন্যই তার 
মৃত্যুর খবর ফেদে বসে নি, তা” কে বলবে । সবদিক বিচার 
বিবেচনা করে তাই মনে হয় ট্যাংক ফেটে না মারা গেলেও সেই রাত্রে 
অন্য কোন ঘটনায় বোরম্যানের মৃত্যু হয়েছে । কিন্তু মেঙ্গারহাউসেন 
দৃঢ়তার সঙ্গে জানায় যে ট্যাংকে চড়ে বোরম্যান পালাতে চেষ্টা 
করলেও সেই ট্যাংকটা কিন্তু রাশিয়ানদের গোলায় ফাটে নি। এস 
এস মেজর জোঁখিম টিব্রাঁটস ১৯৫৩ সালে সুইস পান্রকায় এক 
সাক্ষাৎকারে বলে যে ট্যাংক ফাটার পরেও সে বোরম্যানকে দেখেছে । 
হোটেল আটলাসে । যেখানে মিঁলটারগ ইউানফম" ছেড়ে বোরম্যান 
একসঙ্গে শিপবাওয়ারডাম হয়ে আলবেখট; ষ্্াসের দিকে এগোয় । 
তারপরে বোরম্যানের সঙ্গে টিবারাঁটসের ছাড়াছাঁড় হয়ে যায়। তবে 
বোরম্যানের পালানোর সুযোগের অভাব ছিল একথা জোর দিয়ে 
সুইস পান্রকাটাকে জানায় টিবারটিস। যাইহোক বোরম্যানের 
মৃত্যুর ব্যাপারটা রহস্যাচ্ছন্ন হয়েই থাকে । 

মন্রশান্তর চেয়ে রাশিয়ানদের কাছে নাৎসণদের সম্পকে" খবর 
অনেক বেশী ছিল। কারণ ১৯৪৫ সালের মে মাসের দু তারিখে 
ওরা বাংকারের দখল নেয় । প্রায় একই সময়ে স্যেনহাউজ্জার কেলারে 
ধহটলারের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংকারে ছিল-_এমন বেশ 


দে 
1হটলার-_-২ 


কয়েকজনকে ধরে । এমন কি রাইখ্‌ চ্যান্সেলারণর দখল নেওয়ার 
আগেই ওরা হিটলারের মৃত্যুর খবরও পেয়ে গোছল । এবং ওদের 
সেই খবর দিয়েছিল জেনারেল হানস হ্র্যাবস্‌। হিটলারের ভি. 
ফ্যা্টো উত্তরাধিকারণ 'হিসেবে বোরম্যান আর গোয়েবেলস- জেনারেল, 
শ্্যাবসকে রাশয়ান হেডকোয়াটণরে একটা প্রস্তাব 'দিয়ে পাঠিয়েছিল। 
আত্মসমর্পণের । এই জেনারেল হ্্যাবস শুধু হিটলারের শেষ চীফ 
অফ জেনারেল স্টাফ-ই ছিল না, দলিল এবং উইলের একজন সাক্ষীও 
ছিল। আগে মস্কোতে জার্মান দৃতাবাসের সহকারী 'মাঁলটারণ 
আ্যাটাচ হিসেবে কাজ করায় অনর্গল রাশিয়ান ভাষা যেমন বলতে 
পারতো, তেমাঁন রেড আমর ওপরের দিকের অনেক আঁফসারদেরও 
ব্যন্তগতভাবে 'চিনতো । এবং জার্মানরূশ কোঅপারেসনের জন্য 
স্টালন একবার শ্র্যাবসকে সবার উপাস্থাীতিতে আ'লঙ্গনও করোছল। 
গটলারের আত্মহত্যার পরের ধন ভোর সকালে হ্য্যাবস মার্শাল 
জুকবের সঙ্গে দেখা করে বলে যে কেন চিঠিতে হিটলারের স্বাক্ষরের 
বদলে বোরম্যান আর গোয়েবেলসের সই রয়েছে । সমসাময়িক 
রাশিয়ান রিপোর্টে দেখা যায়, শ্র্যাবস বলোছল £ আমাকে সোভিয়েট 
হাই কমাণ্ডে জানানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে ফুয়েরার 
আডলফ হিটলার গতকাল অর্থাৎ ৩০শে এাঁপ্রল স্বেচ্ছায় এই পাঁথবণ 
ছেড়ে চলে গেছেন । 

অর্থাৎ হিটলারের আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়ান হাই 
কমাণ্ড জেনারেল শ্ল্যাবসের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে যায় । 

পরের সপ্তাহে রাঁশয়ানরা হিটলারের শেষ দিনগুলোর রেকডের 
যথাযথতা পরাঁক্ষা করতে বসে । হ্যারি মেঙ্গারহাউজেন নামে যে 
গার্ড হিটলারের মৃতদেহ কবরস্থ করেছিল সে ধরা পড়ে ১লা আর 
ইরা মে'র মাঝরাতে । তাকে একটা দাঁলল দেখালে মেঙ্গারহাউজেন 
বোঝে পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করে আর লাভ নেই। দলিলের 
তারিখ ছিল ৯ই মে। একজন জার্মীনের লেখা । কিভাবে এবং 
ক পাঁরাস্থীতিতে হিটলার আর ইভা ব্রাউন আত্মহত্যা করেছে-_তারই 
বিশদ বিবরণ । সম্ভবত গুইনসেনের লেখা দলিলটা। 

মেঙ্গারহাউজেনের স্বীকারোন্তুর পরেই ওকে চ্যান্সেলারীর; 


ই্৬ 


বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে হিটলারের কবরের নির্দষ্ট জায়গাটা 
দৌখয়ে দিতে পারে। মেঙ্গারহাউজেনের সঙ্গে গিয়ে রাশিয়ানরা 
দেখে ইতিমধ্যে কামানের গোলায় গর্ত হয়ে যাওয়া কবরটা খঃড়ে 
কেবাকারা হিটলার আর ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ দু'টো জন্য 
জায়গায় সারয়ে ফেলেছে । 

তবে এটা নিশ্চিত যে ৯ই মে'র দাঁললটা পাওয়ার পরেই, যাতে 
হিটলারের মৃত্যু এবং কবর ইত্যাদির বিস্তারত 'বিবরণ লেখা ছিল, 
রাশিয়ানরা 'হটলার আর ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ অন্যত্র সরিয়ে 
ফেলে । কারণ সৌঁদনই দু'জন রাশিয়ান আফসার,একজন পূরূষ আর 
অপরজন মহিলা ডান্তার হুগো ব্লাসকের উল্হান জ্ট্াসের চেম্বারে 
যায় । ডান্তার ব্লাসকে ছিল হিটলারের দাঁতের ডান্তার | কিল্তু ততো- 
1দনে ডান্তার ব্লাসকে 'মিউনিকে পালিয়েছে । চেম্বারে তখন 'সিলোঁসিয়া 
থেকে আগত ইহ;দণ দাঁতের ডান্তার 'ফিওদোর ব্লক বসে। ব্লক 
রাশিয়ান আঁফসার দু'জনকে বলে যে ব্লাসকের চিকিৎসার ব্যাপারে 
তার কিছু জানা নেই। তবে ব্লাসকের একজন সহকারণ ফ্রয়েলাইন 
অথাৎ কুমারণ হাইসম্যান সহর বানের পতনের সময় বাংকারে 
গিয়ে আশ্রয় নিয়োছিল। সুতরাং ?হটলারের শেষাঁদনগুলোর অনেক 
1কছ্‌ই তার নিশ্চয়ই জানা । কুমারী হাইসম্যান রাশিয়ান আঁফসার 
দু'জনের জেরায় বলে যে 'হিটলার কখনো ব্রাসকের চেম্বারে আসে 
ন। ব্লাসকেকেই যেতে হ'তো বাংকারে ৷ তাই চ্যা্সেলারীর ল্যাবে 
হয়তো বা হিটলারের দাঁতের রিপোর্ট থাকলেও থাকতে পারে। 
তবে অদ্ভুত ধরণের বীজ ফুযয়েরারের ওপরের এবং নীচের দাঁতের 
মাড়ণতে লাগানো ছিল । যা দেখলেই চেনা যেতে পারে । তারপর 
কুমারী হাইসম্যানকে নিয়ে যাওয়া হয় চ্যান্সেলারীতে । কিন্তু 
সেখানকার ল্যাবে কোন রেকড* পাওয়া যায় না। কুমারণ 
হাইসম্যানকে আবার নিয়ে যায় রাশিয়ার হেড কোয়ার্টার বুখে। 
একজন রাশিয়ান আফসার এসে একটা সিগারেট কেস দেখায় 
ওকে । তা'তে রয়েছে একটা আয়রণ ডেকোরেসান, একটা নাৎসণ 
পার্টি ব্যাজ এবং কয়েকটা দাঁত বাঁধাইয়ের ফিটিংস; এইবার 
কুমারী, হাইসম্যান বলে যে এইগুলো নিশ্চিতভাবেই ফুযুয়েরারের ॥ 
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তবে তার মধ্যে কোনটা ইভা ব্রাউনের তা" সঠিক ভাবে বলতে 
পারেনা কুমারণ হাইসম্যান। এরপরে কুমারণ হাইসম্যানকে ছেড়ে 
1দলে সে ব্রুকের চেম্বারে 'ফিরে যায় । কিন্তু কয়েকাঁদন পরে একটা 
ছোট ছেলে এসে ফ্রয়েলাইন হাইসম্যানকে এসে খবর দিলে কয়েক 
সপ্তাহের ছনট নিয়ে কুমারী হাইসম্যান তার সমস্ত 'জানিসপত 
গুছিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর ডান্তার ব্লকের চেম্বারে ফিরে 
আসে নি। আট বছর পরে একজন মাহলা বন্দী খবর দেয় যে 
বুটারিকা জেলে কেটে হাইসম্যান বলে একজন বন্দশীন রয়েছে । যে 
ইতিমধ্যে তার সহবন্দীদের কাছে হিটলারের বাংকারের 'দনগুলো 
সম্পর্কে অনেক গঞ্জ বলেছে । 

ফ্রয়েলাইন হাইসমঘ্ননের স্বীকারোন্ত আরেকজন সাক্ষীর 
বন্তব্যের সঙ্গে হবহ্‌ মিলে যায় । একজন দাঁতের ফিটিংস তৈরণর 
মেকানিক ফ্রিজ একটম্যানকে সিগারেট কেসের মধ্যের ফিটিংস- 
গুলো দেখালে সে স্বীকার করে যে হিটলার আর ইভা ব্রাউনের জন্য 
১৯৪৪ সালে সে ফিটিংসগুলো তৈরণ করে 'দিয়োছল। পরে 
'ফ্রাটংজকে মস্কোর ল্যারয়াংকা জেলে রাখা হয় । হ্যাঁর মেঙ্গারহাউ- 
জেনের সঙ্গে 'ফ্রিটংজকে একই জেলের কুঠরীতে রাখলে পরস্পর 
স্মৃতি রোম্হন করে । হ্যাঁ, বাংকারের দিনগুলোর । ১৯৫৪ সালে 
জেল থেকে মাস্তি পেলে বেখটেসগরাডেনের 'ডিসাঁ্রক্‌ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
আদালতে তার বন্তব্য পেশ করা হয়। যাতে ওর এই বন্তব্যের 
পাঁরিপ্রোক্ষিতে হিটলারকে মত বলে আদালত থেকে নিদে'শ জারণ 
করা যায়। 

যাই হোক হিটলার আর ইভা ব্লাউনের কবর যে রাশিয়ান 
ইন্টোলজেন্স সাভ'স অর্থাৎ এন কে ভি ডি'র লোকেরা সারয়ে 
ফেলোছিল তা'তে সন্দেহ নেই। এই এন কেভি 'ডি'র একজন 
আঁফসার ক্যা্টেন ফিওদোর পাভলো'ভিচ ভাসলাঁক পরে আরেকজন 
ইঞ্ট বার্লিন পুলিশ আঁফসারকে বলে যে 'কিভাবে ওরা হিটলার আর 
ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ খঃজে পায় । ভাঁসলাঁক বলোছল যে হিটলারের 
মাথার খুলি আবকৃত ছিল বললেই চলে । মুখাবয়বের মধ্যে ওপর 
আর নীচের চোয়ালও ঠিক ছিল। এবং দাঁতের সাহাঙ্গেই ওরা চি 
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সিদ্ধান্তে, আসে যে সেটা 'হিটলারেরই মৃতদেহ । যে কবর থেকে সেই 
মৃতদেহটাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, মেঙ্গারহাউজেন সেটা ১৩ই জুন 
তারিখে দেখিয়োছল। 

মেঙ্গারহাউজেন ঘটনার বিস্তারিত বলেছিল রাশিয়ান পঁলশদের । 
ওকে গাড়িতে করে বার্লনের কাছে ফিনাউতে একটা ছোট জঙগলে 
নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে কাঠের একটা বাক্সে তিনটে পোড়া 
এবং আধপোড়া মৃতদেহ ওকে দেখানো হয়৷ যাঁদও তাদের চিনতে 
পারে মেঙ্গারহাউজেন । কারণ পড়ে ক্ষয় হয়ে গেলেও মৃতদেহগলো 
চেনার অবস্থাতে যে ছিল তা'তে সন্দেহ নেই ৷ মৃতদেহ তিনটে ছিল 
গোয়েবেলস, ফ্রাউ অর্থাৎ মিসেস গোয়েবেলস এবং হিটলারের । 
গোয়েবেলস এবং তার স্ব্'র মৃতদেহ দু'টো আগুনে আংাশক 
পড়লেও অবিকৃত 'ছিল। কিন্তু হিটলারের মৃতদেহের অবস্থাই ছিল 
অত্যন্ত খারাপ । দু'টো পা-ই পড়ে ছাই হয়ে গেছে; গায়ের 
চামড়া আর মাংসও কালো । তবে মুখাবয়বের ছাপ দেখে স্পজ্ট 
হিটলার বলে চেনা যায়। কপালের একটা পাশে গুলির ছিদ্র; 
[কিন্তু নীচের এবং উপরের চোয়াল অটুট । তারপরে মেঙ্গারহাউজেনকে 
আবার জেলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় । এই ঘটনার পরে হিটলার, 
গোয়েবেলস্‌ বা মিসেস গোয়েবেলসের মৃতদেহ তিনটে নিয়ে ঠিক কি 
করেছে রাশিয়ানরা তা” ওর জানা নেই। তিন মাস পরে হাইসম্যান 
এবং একট্ম্যানের মতো ওকে রাশিয়াতে 'নিয়ে যাওয়া হয় । এবং 
রাঁশিয়াতে ওকে এগারো বছর জেলে কাটাতে হয়। 

একটা প্রশ্ন এর পরে থেকেই যায় যে রাশিয়ানরা হিটলারের 
মৃত্যুর এতো খবর পাওয়া সত্তেও তা" প্রকাশ করে নি কেন ?2 ওদের 
[ক সত্য আবিস্কারে অনীহা ছিল? নাকি তদল্তকাজে ওদের 
গাঁফলাঁত বা বাঁদিমভ্তার অভাব? সবচেয়ে আশ্চর্ষের ব্যাপার 
বাংকারে রাশিয়ান সেনা প্রথমে ঢুকলেও হিটলারের ব্যান্তগত 
ডায়েরণটা পর্যন্ত উদ্ধার করে নি। চামড়ার বাঁধাই চৌদ্দ ইণ্টি বাই 
সাত ইণ্চির মোটা ভায়েরণটা চার মাস ধরে হিটলারের চেয়ারের ওপরে 
পড়োছল। শেষে একজন '্রিটশ ট্যারম্টের হঠাৎ নজরে পড়ে 
ঢায়েরণটা । 
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যে কারণেই হোক স্টালিন কিন্তু হিটলারের মৃত্যুর খবর বারে 
বারে অস্বীকার করে বলেছে যে হিটলারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে 
দেওয়াটা আর একটা ফ্যাঁসিন্ত চগ্রান্ত; বোরম্যান, গোয়েবেলস, 
1হটলার এবং সম্ভবত শ্র্যাবস পালিয়ে গিয়ে হয় ইউরোপের কোন 
দেশে লুকিয়ে আছে, নয় পাড় জময়েছে স্পেন অথবা আজেরনাটনায়। 
হতে পারে স্টালিন হিটলারের মৃত্যুর খবরটা ইচ্ছে করে লাকয়ে 
রেখে বলশোঁভক পাট'র অন্তদ্ধন্দে কিছুটা সুবিধা নিতে চেয়োছল ; 
কারণ হিটলারের ব্যাপার নিয়ে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনপাতিতে 
যথেন্ট আলোড়ন উঠোঁছল। অথবা প1থবীর কাছে স্পেনের ফ্লাংকোকে 
দায়শ করতে চেয়েছিল যে হিটলারকে ফ্রাংকো শুধু আশ্রয়ই দেয় 
নি, লুকিয়েও রেখেছে_ এই ধারণা তুলে ধরে । রাশিয়ানরা এই 
ব্যাপারে প্রথমে দোষী ঠাওরায় বাওয়ারকে। যেহেতু ও পাইলট 
ছিল, তাই ওরা সন্দেহের তীর ওর দিকে ঘারয়ে দেয় যে বাওয়ারই 
[হিটলারকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত সহর বার্লিন থেকে বার করে স্পেন অথবা 
আজে'নাটনায় নিয়ে গেছে । তারপর নজর ঘোরায় রাতেনহবারের 
[দকে। ও-ই নাকি ইউ-বোটে করে হিটলারকে আর্জেনাটনায় 
পেশছে দিয়েছে । 

আরেকটা কারণ এর পেছনে থাকতে পারে । হঠাৎ বছর তিনেক 
পরে একজন জার্সান বন্দীকে উরাল থেকে ল্যীবয়াংকা জেলে নিয়ে 
এসে হিটলার আর ইভা ব্রাউনের পোড়া মৃতদেহের ছাঁব দেখানো 
হয়। এবং রাশান আফসার তাকে বলে যে মৃতদেহগলো মস্কোতে 
আছে। কারণ বার্লনের ব্লানডেনব্‌র্গ গেটের চেয়ে মস্কোতে 
মৃতদেহগলো রাখা অনেক বেশী নিরাপদ । কারণ জীবতের চেয়ে 
মত ব্যন্তির মৃতদেহ অনেক বেশী ভয়ানক হয়ে ওঠে। বাঁ 
ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের মৃতদেহ পটাসডামে না কবর দেওয়া হ'তো, গত 
দু" শতাব্দীর অনেক যৃদ্বই হয়তো তা'হলে জার্মানরা করতো না ॥ 
কারণ জার্শীনরা শহণদ প্রেমিক। 

১৯৪৫ সালে প্রথম সাক্ষ্য নেওয়া হয় হিটলারের ড্রাইভার এীরথ 
খেমকার। বার্লিন থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকানদের হাতে ধরা 
পড়ে খেমকা । সাক্ষ্যে বলে যে হিটলারের মৃত্যুর ঠিক পরে গুইনসেন 
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*€ওকে বলে ফৃুযয়েরার মুখের মধ্যে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে । 
ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চ্যান্সেলারীর বাগানে তাঁড়ঘাঁড় 
রাশিয়ান কামানের গোলার আঘাতে তৈরণ হওয়া একটা গর্তে রেখে 
ও বাংকারের ভেতরে চলে যায় । যে ঘরে হিটলার আত্মহত্যা করোছল 
সেই ঘরে ঢুকে দেখে মেঝেতে দু'টো রিভলবার পড়ে রয়েছে । একটা 
সেভেন পয়েন্ট সিকস ফাইভ আরেকটা সিকস পয়েণ্ট ঘি ফাইভ । 
দুটোই ওয়ালথার ! সাত মাস পরে ব্যাভেরিয়ান আঙ্পসে পালিয়ে 
বেড়ানো আর্টার অকসম্যান ধরা পড়লে বলে যে হিটলারের আত্ম- 
হত্যার ঠিক পরেই ও ফুযয়েরারের ঘরে ঢুকোছিল। দেখে যে ফুযয়েরার 
ছোট্র একটা ভিভানে বসে, ইভা ব্রাউন ওরফে হটলার পাশে রয়েছে। 
ইভার মাথা ফ্যয়েরারের ঘাড়ের ওপরে রাখা । ফুযয়েরার সামনের 
কে একটু ঝঃকে রয়েছে । দেখেই বোঝা যায় ফুযয়েরার এবং ইভা 
ব্রাউন ওরফে হিটলার-উভয়েই মৃত। তবে হিটলারের চোয়াল 
ঝুলে পড়েছে; রিভলবার মেঝেতে । কপালের দু'পাশ থেকে 
রন্তের ধারা গাঁড়য়ে পড়ছে । মৃখও রন্তে ভেসে গেছে । তবে 
চারপাশে কিন্তু রন্ত ছিটিয়ে নেই । তা'তে আমার মনে হয় প্রথমে 
1হটলার বিষ খেয়ে তবে রিভলবারের গুল করেছে মুখের ভেতরে 
1রভলবারের নল ঢুকিয়ে । 

শেষে বলতে হয় হিটলারের জীবনের সিংহভাগ জুড়ে ছিল 
নাটক ; তাই ফ্যয়েরারের মত্যুও নাটকীয়তায় ভরা । 
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॥ এক ॥& 


১৬ জানুয়ারী । ১৯৪৬ সাল। সকাল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে 
ইউ এস এ অষ্টম এয়ারফোসের প্রেনগ্ুলো সহর বাঁল'নের ওপরে 
বোমাবর্ণ করে চলেছে । এক নাগাড়ে । অপরাহের মরা আলোয় 
দেখা যায় সহরের ওপরে ধোঁয়ার রাঁশ ঝুলছে । লেবু-রঙা শীতের 
সূর্য 'দগন্তের দিকে পা বাঁড়য়েছে। মানব দু'একজন পথচারশর 
নজরে আসে সাদা হলদে ডোরাকাটা ফুযয়েরারের প্রেনটা নতুন রাইখ 
চ্যান্সেলারীর উপরে উড়ছে । অর্থাৎ কয়েক সপ্তাহের অনপাঁস্থীতির 
পর ফুযয়েরার রাজধানীতে আবার ফিরে এসেছে । 

বার্লনবাসণর্দের তখন কোনদিকে চোখ ফেরাবার উপায় নেই। 
ধমন্রশান্তর বোমায় প্রায় সবারই বাড়শঘর বিধ্বস্ত । যার আছে, সে 
আর বাড়ণ থেকে এক পা বাইরে যেতেও রাজী নয়। শুধু মনে 
মনে সমানে প্রার্থনা করে চলেছে তাদের জীবনে আসা এই যচ্ঠ শীত 
মরসমের রাতটা যেন চন্দ্রালোকিত ফুটফুটে না হয়। তাহলেই 
রয়াল এয়ারফোস" বোমাবর্ষণ শুর করবে । সাধারণত মেঘলা 
1দনে ওরা সহরের আকাশে হানা দেয় না। 

বাংকারটা তৈরণী করা হয়েছিল বাঁল'নের সহরতলী অগুলে। 
সাধারণ লোকের দেখার উপায়ও ছিল না। এই বাংকারের আশ্তত্ব 
জানতো হিটলারের কয়েক শো পারদ এবং সহরের ম্যান্টমেয় 
লোক । নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী থেকে একটা টানেল বিরাট বড় 
বাগানের মধ্যে দিয়ে সোজা বাংকারে চলে গেছে । ব্যবস্থাটা করা 
হয়েছিল যাতে হিটলারের বাংকারে যাতায়াত কারোর নজরে না 
পড়ে। অথবা লোকে যাতে ভাবে যে হিটলার নতুন রাইখ্‌ 
চ্যান্সেলারণীতেই রয়েছে । এই নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারণটাও হিটলার 
বানিয়োছল পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী ভেঙ্গে দিয়ে । 
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মাটির ওপর থেকে বাংকারটাকে দেখা যেতো না। শুধু একটা 
জরূরণ বাঁহগ'মনের পথ মাটির ওপরে প্রায় কুঁড় 'ফিট উচু অনেকটা 
স্কোয়ার ব্লক হাউসের মতো দেখাতো । আর একটা গোলাকার 
1গলবকস টাওয়ার ৷ তবে শেষ হয় নি। ওয়াচ টাওয়ার 'হসেবেই 
[নমণণ করা হয়েছিল । বেশ কিছ কাঠের চৌবাচ্চাও রয়েছে । এয়ার 
রেডের সময় ব্যবহারের জন্য । আর রয়েছে টাওয়ার এবং জরুরী 
বহির্দ'রজার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা দ্র । চারপাশে প্রচুর 
[সিমেশ্ট-কংছ্ট মক্সচারের স্তৃপ। বাংকারটা শেষ হওয়ার পর 
তাঁড়ঘাঁড়তে কেউ আর সরায় নি সেই আবর্জনা । 

পুরনো চ্যান্সেলারীর বিলাসবহৃল আ্যাপাট'মেন্ট ছেড়ে দিয়ে 
মাত্র একজন সোনক পাঁরচারক সঙ্গে নিয়ে নিশ্চুপে হিটলার বাংকারে 
আসে। বিসমাকের সময় থেকে জার্মান চ্যান্সেলাররা পুরোন 
রাইখ্‌ চ্যান্সেলারতেই থাকতো । হিটলার ১৯৩৮ সালে নতুন 
রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী তৈরশ করলেও পুরনো চ্যান্সেলার ছেড়ে যায় 
1ন। নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী আকারে পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারণর 
থেকে বৃহদাকার । পুরনো চ্যান্সেলারী ভবন নতুন চ্যান্সেলারণ 
বাড়গটার একটা অংশ 'হিসেবে ব্যবহার করা হতো । 

প্রায় পণ্ান্ন ফিট মাটির নীচে বাংকারটা । বাংকারের ছাদ 
যোল 'ফিট পুর কধাক্রটের । এবং দেওয়াল ছশফট চওড়া । ছাদের 
ওপরে [তাঁরশ ফিট পর্যন্ত মাটি চাপানো । যোঁদন থেকে হিটলার 
বাংকারে আশ্রয় নেয়, সোঁদন থেকে এটা ফুযয়েরার বাংকার হয়ে 
দাঁড়ায় । ছোট হয়ে আপা রাজত্ব যাকে থাড রাইখের ক্ষুদ্র সংস্করণ 
বলা যেতে পারে, বাংকারে এসে জড়ো হয়। বাংকারের ভেতরটাও 
মোটেই সুদৃশ্য নয়। মাঁলন। বিষাদের ছাপ এখানে ওখানে । 
ছাদ অত্যন্ত নীচু ; করিডর এতো সংকীর্ণ যে হামাগ্যাঁড় দিয়ে চলার 
অবস্থা । গোটা তিরিশেক জড়াজাঁড় করা ঘরের মধ্যে কয়েকটার 
দেওয়ালে যুদ্ধজাহাজের মতো বাদাম রঙ করা হয়েছে । কাঁরডরের 
দেওয়ালও নোংরা বাদামী রঙের । জায়গায় জায়গায় ?সমেণ্টের ভেজা 
দাগ। বোঝা বায় রাজমিস্ব্রীরা প্লাসটারিংয়ের কাজ শেষ করতে পারে 
নি। মার তিনটে অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ৷ দশ ফিট বাই পনেরো ফিট ॥. 
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সঙ্গে একটা বাথরুম আর স্নানের ঝরণা নিয়ে হিটলারের প্রাইভেট 
কোয়াণটার। সেই কোয়ার্টারের আসবাবপন্রও গোনাগনাতি | বসার 
ঘরে একটা কোচ্‌, কাঁফ টেবিল আর তিনটে চেয়ার । শোওয়ার 
ঘরে একটা সিংগিল খাট, সোফা সেট আর ড্রোঁসং টোবিল। 

বাংকারটা শুধু ফুযুয়েরারের থাকার জায়গা হিসেবেই ব্যবহার 
করা হতো না, ফুযুয়েরারের হেড কোয়ার্টার ছাড়াও থার্ড রাইখের 
সহাপ্রম মালটারণ হেড কোয়ার্টার ছিল এটা । তেরোটা কমাণ্ড 
পোম্টের মধ্যে এটাই ছিল সবশেষ কমান্ড পোম্ট-যেখান থেকে 
1হটলার যুদ্ধ পাঁরচালনা করতো । অবশ্য বলাবাহল্য যহদ্ধের 
পাঁরধি তখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে । আগের বারোটা কমাণ্ড 
পোঙ্ট থেকে হিটলার যে যুদ্ধ পাঁরচালনা করেছে, তার বিস্তৃতি ছিল 
সমস্ত ইউরোপ ছাড়য়ে ; নর্থ কেপ অফ: নরওয়ে থেকে আফ্রিকার 
মরুভূমি । পাইরিনেস্‌ থেকে ককেশাস্‌। 

পুরনো রাইখ চ্যান্সেলারীর শোওয়ার ঘর থেকে বাংকারের 
শোওয়ার ঘরের দূরত্ব বড়জোর শ'খানেক গজ হলেও হিটলারের এই 
এীতিহাসক বান্রা সবার অলক্ষ্যে ঘটে। নিঃশব্দে হিটলার যখন 
পুরনো চ্যান্সেলারণ ছেড়ে বাংকারে আপে, অনেকে ভেবেছে এটা 
ফুয়েরারের রুটিন ইনস্‌পেকসান মান্র। তৎকালে যারা ওকে ঘিরে 
খছল, তারা বহ্াদনের বিশ্বস্ত সহকর্মী । সুতরাং তাদের চোখে 
[হিটলার ধতোটা বস-, ততোটা ফুযুয়েরার নয় । সৈনিক পরিচারক 
সাজেন্ট আরননকেথও উ“চুপদে ছিল না। জ্বীনয়ার হলেও হটলারের 
জশবনের শেষ পর্বের নিত্য সহচর । ওর 'ি*্বন্ততার জন্যই ?হটলার 
€কে বেছে নিয়েছিল। কারণ ওপরের দিকে হিটলার যাদের প্রচণ্ড 
(বিশ্বাসী বলে ভাবতো, যাদ্ধের মোড় ঘুরতেই তারা অনেকে 
ইতিমধ্যে ফয়েরারের দিক থেকে মুখ ঘীরয়ে মিন্রশান্তর দকে 
তাঁকয়েছে। 

য্‌দ্ধশেষের তিনমাসে শুধু মান্র মধ্য ইউরোপেই সৈন্য এবং 
সাধারণ মান্য 'মাঁলয়ে হতাহতের সংখ্যা ছিল চাল্লশ লক্ষ । অর্থাৎ 
গৃহটলারের দবিধাগ্রন্ত মন প্রাতাঁদন হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর 
জন্য দায়ণ। সেই বছরের জানুয়ারণ থেকে এরাপ্রলের মধ্যে 
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কনসেনদ্রেসন ক্যাম্পে পাঁচ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়োছিল। 
মনে রাখা প্রয়োজন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বড় 
কনসেনট্রেসন ক্যাম্প আউৎসৃভিজ বন্ধ হয়ে 'গিয়েছিল। বাকী- 
লো বন্ধ হয়োছল সেই বছরের মার এবং এাপ্রলে। ৩০শে 
গ্রীপ্রল ১৯৪৫ সালের বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করা পর্যস্ত 
হিটলার আর বাংকারের ওপরে আসে নি । 'হটলার বাংকারের মধ্যে 
আশ্রয় নিয়েছিল ১৬ই জানয়ারী । অর্থাৎ এই একশো পাঁচ 'দনে 
হিটলার আর সদয় বা সূর্ধান্ত দেখে নি। ঘযুদ্ধ পাঁরচালনা, 
কাজকর্ম” খাওয়া শোওয়া, 'াঁটং, (ি-পা্টি স্নান এবং সব শেষে 
[বয়ে পর্যস্ত বাংকারের মধ্যেই করেছে । বাংকারের ভেতরে 
[হিটলারের দিন-রাত নকল আলোর তলাতেই কেটেছে; ধীরে 
ধীরে সেই আলোর রাঁ*্মই ওকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সারয়ে 
কঙ্পনার জগতে 'নয়ে গেছে । শেষে পাঁড় জাঁময়েছে অজানা 
আরেক দেশে । 

মাঁটর তলার বাংকারের প্রথম কয়েকঘণ্টা 1হটলার নিশ্চয়ই 
স্বাস্ত বোধ করে নি। এয়ার রেড থেমে গেলে বার কয়েক উঠে 
এসেছে নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীতে । এক তলার যে বিরাট মাঝেল 
টেবিলটাকে ঘিরে সামারক কনফারেন্স বসতো, খাওয়ার ঘরের যে 
টোবিলে অপরাহে, হিটলার চা খেতো আম্টীয়ান রশধুূনি কুমারী 
কনম্টানজে মাইজিলের সঙ্গে, সেখানে ঘরে বৌড়য়েছে। বাংকারে 
?িটলারের খাওয়ার টোঁবলের সঙ্গী ছিল সেই রশধুনীী কনম্টানজে 
এবং চারজন মাহলা সেক্কেটারী। একেবারে শেষের কে ইভা 
ব্লাউন। 

যতোদ্‌র জানা গেছে, খুব স্বঙপ সময়ের জন্য এই সময় 
1টলার সহর বার্লিনের বাইরেও গিয়েছিল । ২৫শে ফ্লেব্রুয়ারণ 
সোঁফয়ার এস এস কর্নেল এীরখ .খেমকা গাড়ী চালিয়ে নিয়ে 
গিয়োছিল সহরের অনাতদূরে গাউলাইটারদের এক মিটিংয়ে । 
নাৎসী পার্টির সর্বাধ্যক্ষ এবং দেশের সবময় কর্তৃত্ব আমৃত্যু 
হিটলারের হাতে থাকলেও সম্ভবত এটাই ওর জীবনের শেষ 
পলাজনৈতক কাজ। আরেকবার বাংকার ছেড়ে বোৌরয়েছিন ১৫ই 
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মার্চ। দুপুরবেলা । ভোলকস ওয়াগন গাড়ীতে । ফ্রাংকফুটার 
আলে ধরে পৃবাঁদকে গিয়েছিল । সেই অণুলে জার্মান শ্রামকদের 
বাস। ঘণ্টাচারেক পরে সূর্ধয অস্ত যাওয়ার আগেই ফুয়েরার 
বাংকারে ফিরে এসেছিল । সঙ্গে ছিল দু'জন সামারক বাহনীর 
লোক আর ড্রাইভার এরিখ খেমকা । 

বাংকারের একঘেয়ে রুঁটিনে বাঁধা জীবনযান্রায় মাত্র একাঁদনই 
[িছক্ষণের জন্য ব্যতিষ্কম ঘটেছিল। সেই দিনটা হলো ২০শে 
এীপ্রল ; 'হটলারের ছাপান্নতম জন্মদন । শেষ জন্ম দিনের 
জমায়েতও সেটা বটে। সহর বার্লিন তখন একরকম বোমাবধবস্ত | 
দহুমর্হহ বোমার আঘাতে কেপে উঠছে সারা সহর। চারাদন 
আগেই রেড আমি" সহরটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে । তখন পযস্ত 
[হটলার আইভাঁর টাওয়ারে বাস করছে। থাড রাইখের অপরাজেয় 
শান্ত 'মন্রশান্তকে দেখাতে উৎসুক হিটলার । ফুযয়েরারের এই 
জন্মদিনে 'কিছ; সংখ্যক বাইরের লোকও উপাস্থিত ছিল। ফটো- 
গ্রাফারের দল নিউজ িলের জন্য তৎপর । বরাবরের মতো এবারেও 
ওর জন্মাদন পালিত হয় এরেনহোফ বা চ্যান্সেলারীর কোট অফ 
অনারে । তবে সেই জন্মদিনের পাঁট'র স্থায়িত্বকাল এক ঘণ্টারও 
কম 'ছিল। কোন রকম শ্যাম্পেন পানগয় বিতরণ করা হয়নি। 
একঘণ্টারও কিছ? আগে সামারক বিভাগে বীফিং করতে হবে বলে 
জল্মাদনের পাটি ভেঙে দিয়ে হিটলার বাংকারে ফিরে আসে । 

ফুযয়েরারের জন্মদনের এই পার্টিটাকে কোনরকম আনন্দ উৎসব 
বলে মনেই হয় নি। যাঁদও উপস্থিত সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে 
ফুযুয়েরারের ক্ষমতার সময়ের জন্মাদনের উৎসবগনলোর মতো নিজেদের 
দেখাতে ; কিন্তু নিরানন্দ পাঁরবেশটাই পুরো ব্যাপারটাকে মাটি 
করে ছেড়েছে । হাইনরিখং হিমলার, হারম্যান গোয়েরিং এবং ওর 
মল্লশসভার ক্যাঁড়জন মন্ত্রীর বেশীর ভাগের সঙ্গেই হিটলারের এটা 
শেষ সাক্ষাৎ। বার্ন থেকে হিমলার পালিয়ে চলে যায় উত্তরে, 
আর গোয়েরিং দক্ষিণে । অন্যান্য মন্ত্ীরাও একে অন্যের পেছনে 
ছোটে । এই দিনেই কুঁড়টা অনাথ ছেলেকে ব্রেসনাউ এবং ড্রেসডেন- 
থেকে আনা হয় । হিটলার ইয়ুথের পোষাক পরে তারা চ্যান্সেলারীর; 
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বাগানে সার 'দিয়ে দাঁড়ালে হিটলার এাগয়ে গিয়ে তাদের গাল 
1টপে আদর করে । 

মাঝে মধ্যে হিটলার বাংকার থেকে উঠে আসতো । নির্মল 
হাওয়ায় নিঃ*বাস নেওয়ার জন্য । সঙ্গে থাকতো ওর আযালসোসয়ান 
কুকুর, রণ্ডে। ব্যায়াম বলতেও হিটলারের ছিল এই একটাই। 
ক্‌কুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে কিছংক্ষণ পায়চারী করা ॥। অবশ্যই 
কড়া সামারক পাহারার মধ্যে । রাতে এই পায়চারণ করার পেছনে 
1ছল একটাই কারণ । শৃহটলারের চোখের আলো তখন দ্লুত কমে 
আসছে । প্র॥য় অন্ধত্বের সামনাসামান এসে পড়েছে। সূষের 
আলোয় চোখের যন্ত্রণা এড়াতেই হিটলার রাতের বেলা বাংকার ছেড়ে 
বেরতো । 

1হটলার এর আগেও ব্লণ্ডের সঙ্গে একা বেড়াতো । তবে এই 
দিনগুলোতে অনেক চোখই ওকে পাহারায় রাখতো । কারণ যে- 
কোন সময় হিটলার নিজের শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে 
পারে। এমন কি তারজন্য ব্লণ্ডের একটু ধাক্কাই যথেষ্ট । ইদানিং 
শারীরিক এই ভারসাম্যতা নিয়ে হিটলার নিজেও নিয়ামত আভযোগ 
করতো । একটু নজর করলে স্পষ্ট ধরা যেতো যে হিটলার ডানাঁদকে 
অনেকখাঁন ঝঃকে পড়েছে । ওর দেহরক্ষী যারা বাংকারে থাকতো 
তাদের অবস্থা হয়োছল আরো শোচনীয়। বদ্ধ আবহাওয়ায় 
িমেণ্টের কবরের মধ্যে ওদের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতো । 
মাঝে মাঝে তো এক আধজন মরায়া হয়ে বলেই ফেলতো যে এরচেয়ে 
সূর্ধের আলোয় আঙ্পসের নীচে যুদ্ধ করতে করতে মরাও অনেক 
ভালো । বাংকারের ভেতরের রাত যেন আরো বেশী অসহণাীয়। 
নিস্তব্ধ । একমান্র ডিজেল জেনারেটারের একটানা গুঞ্জন ধ্বান। 
ম্যাড়ম্যাড়ে বিষণ দেওয়ালগ্লো জগদ্দলের মতো বুকের ভেতরে 
চেপে বসতো । পাবাঁলক ইউরেনিয়ালে কাজ করার মতোই 
ব্যাপারটা অস্বস্তিকর । 

যাইহোক তারপরেই বাংকারে রগাতিমতো নাটক জমে ওঠে । 
সেই নাটকের কৃশশীলবরা কেউ কয়েকাঁদনের জন্য আর কেউ-বা মান্র 
কয়েকঘণ্টার জন্য বাংকারে এসেছে । অবশ্য সামারক কাজকর্মে । 
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তবে তারমধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনণয় ব্যান্ত ছিল আ্যালবাট" স্পণয়ার» 
আর সবার চেয়ে অপ্রয়োজন"য় ছিল জোখাইম- ভন- রিবেনদ্রপ ৷ 

ইভা ব্লাউন যখন বাংকারে আসে, তখক সহর বালিনে বৃদ্ধ এসে 
ভালো মতো পা রেখেছে । টিয়ারগার্টেন অর্থাৎ সহরের সবুজ 
দ্বীপটুকুতে হতাহতের স্তুপ জমেছে । বাংকারের পাশের প্রপাগাশ্ডা 
মিনিষ্টার গোয়েবেলসের দপ্তর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ইভা 
1হটলারের কয়েকজন সেক্লেটারীর সঙ্গে সেখানেই পিঙ্জলের নিশানা 
অভ্যাস করতে যেতো । বাংকারের মধ্যের অন্যান্য মেয়েদের মতো 
গহটলারের এই সেক্কেটারীদের বৃকও ভয়ে কাঁপতো ॥ যাঁদ হিটলারের 
মৃত্যুতে কোনন্রমে ওদের প্রাণ বে"চেও যায়, তবে রেড আর্মির হাতে 
পড়লে তারা ওদের চাষার মতো উলঙ্গ করে বীভৎসভাবে ধর্ষণ করবে । 
বাস্তবে কিন্তু ওদের ভাগ্যে ঘটোছিলও তাই । হিটলারের বিশ্বস্ত সহচর 
বোরম্যান এবং প্রধান দেহরক্ষী মেজর অটো গুইনখে দিনে দু'বার 
বাংকার ছেড়ে উঠে নতুন রাইখ চ্যান্সেলারণর ডাইনিং রুমে খেতে 
আসতো । অবশ্য নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর একতলায় ১৬ই এপ্রল 
থেকে আম্মি মেস চাল হয় । সিগারেট খাওয়ার জন্য ধূমপায়ীদের 
বাংকারের বাইরে আসতে হতো । কারণ হিটলার 'সগারেট খেতো 
না। সংতরাং বাংকারের মধ্যে ধমপান নিষিদ্ধ ছিল। তবে একথা 
সত্য যে খুব কম লোকই ফুযয়েরারের সঙ্গে বাংকারের ভেতরে রাত 
কাটাতো । প্রধান পাঁরচারক হাইনজ লিঙ্গে, হিটলারের ব্যান্তগত 
[চাকৎসক ডান্তার থিয়োডর মোরেল, রাঁধুনী কুমারী কন্ভ্টানজে 
মাইজিলে ছাড়া । এপ্রলের মাঝামাঝি সময় থেকে ইভা ব্রাউন 
আসে বাংকারে। ওর ঠাঁই হয় 'হিটলারের পাশের ছোট্ট একটা 
সুযটে। পাশেই বণ্ডের থাকার জায়গা । রশ্ডে অবশ্য মার্চ মাস 
থেকেই 'িটলারের সঙ্গে । হাইনজ লিঙ্গে বাংকার ছেড়ে আসে 
গোয়েবেলস- পাঁরবারকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য । ওদের মধ্যে 
স্বেচ্ছায় ক'জন থাকতো বলা যায় না। মনে হয় নিতান্ত দায়ে 
পড়েই ওরা হিটলারের সঙ্গে বাংকারের মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য 
হয়োছিল। 

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৬ সালের দিনগুলোতে ফিরে গেলে দেখা, 
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বাবে, বাংকারে বসবাস করার ব্যাপারটাও 'হিটলার কয়েক ঘণ্টার মধে্ু 
ঠিক করোছল। মান চব্বিশ ঘণ্টা আগে রাতের দ্রেন ধরে হিটলার, 
এসোছল আড্লারহোম্ট থেকে । আড্লারহোষ্ট হলো গোপনণয় 
কয়েকটা ঘয্দ্ধক্ষেত্রের হেড কোয়ার্টারের মধ্যে একটা । এই গোপন 
হেড কোয়ার্টারগুলো 'ছিল ঈগলের বাসার মতো । শত্রুর অলক্ষ্যে 
হঠাৎ যেখান থেকে আহ্রমণ শানাতো নাৎসীবাহিনগ । আডলারহোষ্ট, 
জায়গাটা 'জিগেনবাগ থেকে মাইল খানেক উত্তরে বাড নয়িহাইমের 
স্পা সহরের কাছাকাছ। ফ্রাংকফুর্ট অন মেইনের পাশের টাউনৃস 
পার্বত্য অগলের মধ্যে অবাস্থত। এখান থেকেই ফুযয়েরার পশ্চিম 
রণাঙ্গনে জার্মান প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। তৃষারঢাকা 
আরডেনেস- থেকে বেলাঁজয়ামের মিউজে নদ পর্যন্ত । যেখান থেকে 
গুরত্বপূর্ণ বন্দর আ্যাশ্টিওয়াপ" জার্মান নাৎসী বাহিনগ হাতের 
নাগালের মধ্যে পাবে । প্রাতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আল্লমণে 
1বপক্ষকে বিপর্যস্ত করার চিন্তায় জন্মজুয়াড়ণ হিটলার তখন ব্যাংক 
ভাঙ্গার আসল তথ্যটাই প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়ে বসে আছে। 
আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে জুয়ার টোঁবিলে যে টাকা হিটলার 
'দ্বগণ করার স্বপু দেখছে, আসলে সেই টাকা ওর টোবলের 'িপরণীত 
[দকে। 

আরডেনেসের যুদ্ধের সঙ্গে বার্লিন বৃদ্ধের সরাসার যোগাযোগ 
ছিল। আরডেনেসের 'বপর্যস্ততার জন্যই হিটলারকে এতো সত্বর 
বালিনে ফিরে আসতে হয়। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারণ মাসের 
মাঝামাঁঝ । তদানশীভ্তন চীফ্‌ অফ: জেনারেল স্টাফ: কনে'ল জেনারেল 
হাইনজ গুডারিয়ান বারবার 1হটলারকে সাবধান করে দিয়োছল, 
যে দু" দুটো ট্যাংক বাঁহনীকে যাঁদ পশ্চিম রণাঙ্গনে আমোৌরকান 
সৈন্যদের অগ্রগ্গাততে বাধা দেওয়ার কাজে িযয্ত করা হয়, তবে 
পূব রণাঙ্গনে রেড আর্মি একরকম 'বিনা বাধায় সহর বাঁল'নে 
পেশীছে ঘাবে। কারণ রেড আর্মি তখন ঝটিকা গাঁতিতে ভিসূচুলা 
থেকে ওডার নদীর 'দিকে যাত্রা করেছে । আর ওডার নদ হলো 
সহর বা্লন থেকে মান্ন ষাট মাইল দূরে । ফেব্রুয়ারী মাসের, 
মাঝামাঝি রেড আর্ম ওডার নদীর তরে পেশিছে যায় । আরডেনেসে 
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প্রাতরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে 'হটলার প্বাঁদকে রেড আঁর্মকে বাধা 
দেওয়ার সামান্য ক্ষমতাটুকুও তখন হারিয়ে ফেলেছে । নইলে রেড 
'আম' ওডারবাখে পেিছনোর আগেই বাধা দেওয়া উচিত ছিল। 
কারণ ওডারবাখ জলাভূমি হলেও পুবাদক থেকে সহর বার্লনে 
ঢোকার প্রবেশ পথ । হিটলার বাল'নে আমার সঙ্গে সঙ্গে সহরের 
ওপরে বোমাবর্ধণের পরিমাণ ইংল্যাপ্ড এবং আমেরিকাবা়ুয়ে দেয় । 
এর আগে কোলন, হামব্গ্গ আর ফ্রাংকফুটে'র আকাশেই ওদের চার 
ইঞ্জিনের বোমারুগ্লো ঘোরাফেরা করতো । এবারে ওরা বানের 
আকাশেও হানা দিতে শুরু করে । মিন্রশান্তর বিশাল সেই বোম্বার 
বাহনীতে কখনো কখনো একসঙ্গে দেড় হাজার বোম্বার থাকতো ; 
দুই তৃতীয়াংশ বোমা শেষের তিন মাসে সহর বানের ওপরে 
পড়েছে। 

বাঁলনের বাষাটর ভাগ বাড়ণ-ই হয় বিধ্বস্ত, না হয় 'নাশ্চহ হয়ে 
গিয়েছিল এই বোমা বর্ষণের দরুণ । সহরতলণর যেখানে বাংকার, 
সেখানের বাড়ীঘর প্রায় পণচাশি ভাগই বিধবস্ত। পনরো লক্ষ 
বালিনবাসী তখন সহর ছেড়ে ইভাকুয়েট করে গেছে । তব তারশ 
লক্ষের ওপর বাঁসন্দা তখনো সহরের মধ্যে বসবাস করছে । মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনেরই এই বোমা বর্ষণের সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য গুগ্ত 
আশ্রয় ছিল । ততো'ঁদনে বাঁল'নবাসণদের কাছে এটা নিত্যনোর্ান্তক 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । ভোর সকালে অথবা সম্ধ্যার মুখোমুখি 
বোম্বারগুলো সহরে হানা 'দিতো । আর ওরা জানালা বন্ধ করে 
ঘরের মধ্যে বসে বসে কাঁপতো অথবা পাশের প্রাতবেশগদের যাদের 
গুস্ত আস্তানা আছে, সেখানে দৌড় লাগাতো । বেশীর ভাগ বার্লিন- 
বাসগই জানতো না যে হিটলার সহরে ফিরে এসেছে । কারণ চার্চিল 
যেমন বোমাবার্ধণে লশ্ডনের আঁ্ুকাণ্ডের সময় সারা লপ্ডন চষে 
বোঁড়য়েছে, হিটলার 'বিধবস্ত সহর দেখতে একবারও গর বাংকার 
ছেড়ে বেরোয় নি। অবশ্য বানের এই 'বিধ্বস্ততার খবর হিটলার 
কতোথানি রাখতো, তাও সন্দেহের ব্যাপার । কারণ বাংকারে তো 
চাঁহদা মতো কোন 'জাঁনষেরই অপ্রাচুর্যতা 'ছিল না। সামনের 
শীবরাট কয়া থেকে পাইপ বেয়ে জল আসতো বাংকারে ; বাট 
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শবকলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটর সব সময় বিদযাং জোগাতো । খাদ্য, 

পানীয়, ওষুধপন্ন, মোমবাতি প্রভাত প্রচুর পাঁরমাণে স্টক করা 
হয়েছিল নতুন চ্যান্সেলারণর গুদামে । প্রয়োজনে কয়েক সেকেন্ডের 
মধ্যে করিডোর ধরে যা হাজির হ'তো বাংকারের প্যান-ট্র'তে । প্যান 
টির নামকরণ করা হয়েছিল খানেন বার্গ আলে । চীফ স্টুয়াট' 
আরটর খানেনবার্গের নাম অন:সারে । সারা জামণনশ থেকে 
নিয়মিত গ্োগান আসতো এই সব রসদের ; ফুয়েরারের জন্য । 
একমান্র বাতাসই 'ছিল সহর বানের । তাও ফিলটারের মাধ্যমে 
বাংকারের মধ্যে চুলতো । 

[হটলার কিন্তু প্রথমে বাংকারে ঢুকতে চায় নি। মাটির ওপরেই 
থাকতে চেয়েছে । এখানে বলা বোধ হয় অগ্রাপাঙ্গক হবে না 
যে পুরুষ হিটলার যথেষ্ট দুঃসাহসী ছিল । প্রথম মহাযুদ্ধে 
বীরত্বের জন্য আইরণ ঘ্রুশ পেয়োছিল। হটলারের ধারণায় 
ভাগনারিয়ান নায়করা কখনো বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করে না। 
তবে হিটলার মতত্যুর জন্য বিচলিত ছিল না। অস্থির হয়ে পড়েছিল 
প্রস্হান দশ্যের ব্যাপারে । 

এস এস গোয়েন্দা বাঁহনীর চীফ জেনারেল জোহান 
রাটেনহহবারের পরামশেই হিটলার বাংকারের ভেতরে গিয়ে থাকতে 
রাজী হয়। অবশ্য যুদ্ধের পরে জানা গেছে যে 'মন্রশান্ত বা রাশিয়া 
কেউ-ই এই বাংকারের কথা জানতো না । সহর বানের পতনের 
পরেই ওরা বাংকারটাকে খঃজে বার করে । আমোরকান আর 
বৃটিশ পাইলটরা সহর বানের বিস্তৃতি দেখে তো অবাক । দুশো 
চাল্লশ বর্গ মাইল সহরটায় 'িরাট বরাট লেক ছাড়াও সবুজ ঘন 
বনাঞল রয়েছে । তবে হিটলারের তৈরণ করা ইষ্ট ওয়েন্ট একসিসূটা 
পেয়ে গিয়ে ওদের পক্ষে লক্ষ্য স্হির করা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় । 
৯৯৩৮ সালে 'হটলার [বরাট এই রাস্তাটা তৈরী করেছিল। দ:'বছর 
পরে ক্রান্সের পতন হলে এই রাস্তাতেই ভিকূটরী প্যারেড হয়োছিল । 
তীরের মতো সরল রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ব্রানডেনবুর্গ গেটে । 
আর এই গেটটা হলো ঠিক সহরের কেন্দ্র বিন্দুতে । এথেন্সের 
প্রপেলিয়ার ছোট সংস্করণ । প্যারসের আচ্দ্য ছ্রায়ম্পের থেকে 
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অনেক ক্ষুদ্রকায় । তবে গ্েটটার অবস্হান এমনই যে আকাশ 
থেকে স্পম্ট নজরে আসে । গাড়ণ ঘোড়া পুব 'দকে এই গেটের 
মধ্যে দয়ে গিয়েই তবে পড়ে উনার ডেন লিনডেন ; বাল'নের 
সবচেয়ে সুসচ্জিত বুলেভাড'। পরে ইন্ট ওয়েস্ট একাসিসটাকে 
বাঁড়য়ে উন্টার ডেন 'লিনডেন পর্যন্ত নিয়ে যায়। পাইলটদের লক্ষ্য 
স্থির করার আরো দুটো নিশানা ছিল । গেটের পাশেই টিয়ারগােন । 
পাশ 'দিয়ে তির তির করতে করতে বয়ে চলেছে স্প্র নদীটা । 
আর অপর নিশানাটা হলো ১৯৩৩ সালে আগুনে পুড়ে যাওয়া 
রাইখৃস্টাগগ । রাইথস্টাগের কংকালটা দাঁড়য়ে থাকলেও এতো 
বিরাট যে স্প্রণ নদীর আর ব্লানডেনবৃ্গ গেটের মাঝখানে সহজেই 
লজরে পড়ে । কামাফ্লেজ করাও সম্ভব হয় নি। 


তবে পাইলটদের সবচেয়ে বেশশ আকর্ষণ করতো য়ারগার্েনের 
[ঠিক ধারে । ব্রানডেনবুর্গ গেটের দাক্ষণের বিরাট বড় বাড়পটা । 
রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী । এই চ্যান্সেলারণর উত্তর দিকে উনটার ডেন 
ণলনডেন এবং পুবে উইলহেলম-জ্ট্রাসে । পশ্চিম দিকে হারম্যান 
গোয়েরিঙ স্ট্রাসে এবং দক্ষিণে ভস্‌ স্ট্রাসে। আকাশ থেকে কিন্তু 
আালবার্ট স্পীয়ারের ১৯৩৮ সালে তৈরগ করা নতুন চ্যান্সেলারগর 
বাড়ীটা পুরনো চ্যান্সেলারীর থেকে অনেক সহজে দ-ন্টিতে পড়তো । 
যাঁদও নতুন চ্যান্সেলারীর কামাফ্লেজ করা ছিল । বিরাট চত্বর ধরে 
নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীটা । তবে চওড়ায় কম। উত্তরমূখো। 
পাশেই ভস জ্ট্রাসে। চারটে বিরাট বিরাট বক একসঙ্গে দাঁড় 
করালে যেমন হয়, নতুন চ্যান্সেলার* বাড়শটা অনেকটা দেখতে 
তেমান। হঠাৎ দেখলে আট 'মিউঁজয়াম বলে মনে হয়। গোটা 
বারো বোমা ইতিমধ্যেই চ্যান্সেলারশীর ছাদে আঘাত করায় ওপরের 
1দকের জানালাগ্ুলোর ক্ষাতি হলেও বাড়গটার নগচের দিকের কোন 
ক্ষতি হয় নি। 

নিরাপত্তার খাতিরে যারা বাংকারে যেতো, নতুন চ্যান্সেলারণ 
ভবনের কনদ্রোল রুমে তাদের তন্ন তল্ন করে পরণক্ষা করা হ'তো। 
দিনের বেলায় যারা বাংকারে কাজ করতো, রাত্রে তারা খেতে এবং 
শুতে আসতো চ্যান্সেলারীর বিরাট বড় বাংকারে। আরেকটা 
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বাংকারও ছিল । সেটাও বিরাট । এস এস গা" ব্যারাফের পাশেই । 
আবার এই বাংকারটাকে ঘিরে ছোট বড় আরো গোটা ছয়েক 
বাংকার ছিল। মাটির তলা 'দিয়ে এইসব বাংকারগুলোর মধ্যে 
পরস্পর যোগাযোগ ছিল । প্রান শ্রিটের কাল্ট অফ- মিনেয়েচারের 
পর এই বিশাল বিস্তৃত ল্যাবারল্হ-ই বোধ হয় তৈরী হয়েছিল। 

বাংকারের 'নিরাপত্তা কঠোর হাতে নিয়ল্ণ করতো নিরাপত্তা 
রক্ষণ বাহিনী । সাধারণ মানুষ বা সৈনিক দুরে থাক, উচু দিকের 
জেনারেলদেরও তিনটে পৃথক পৃথক চেক পয়েন্ট পেরিয়ে তবে 
বাংকারে ঢুকতে হ'তো । আর তারজন্য প্রয়োজন পড়তো অনুমতি 
এবং নিজেদের পরিচয়পন্রের। রাতের বেলা এই 'নরাপত্তা দ্বিগ্ণ 
বরাহ'তো। নিরাপত্তা বাহিনী সদা সর্বদা মেসিন পিস্তল আর 
হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে তৈরী থাকতো । 

শুধু 'নরাপত্তার খাতিরেই নয়, জেনারেল রাটেনহঃবারের 
অন্রোধেই হটলার বাংকারে আশ্রয় নিয়োছল । ওর ব্যন্তিগত 
1চাকংসকও ততে।দনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে । কারণ, শেষের 
[দিকে হিটলারের স্বাচ্হের দ্রুত অবনাত ঘটেছে । আসলে উত্তেজক 
ওষুধ খেয়ে রান্লে আর ঘুমোতে পারতো না। তবে বাংকারে এসে 
সেই সংযোগ কিছুটা মেলে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে বোমার 
শব্দে সহর বালি'নে দ£চোখের পাতা এক করাই ছিল দুন্কর। 
বাংকারে সেই প্রচন্ড শব্দ প্রবেশ পথ পেতো না। একবার শুধু 
দু'টনের একটা বোমা বাংকারের কাছাকাছি পড়লে সেই ভয়াবহ 
শব্দে সমস্ত বাংকারটা কেপে ওঠে । তবে কোন ক্ষতি হয় নি । কারণ 
গহসাবে বলা যেতে পারে, বাংকারের 'ভিত্তভূমি ?হসেবে পাথর বা 
মাটিকে ব্যবহার করা হয় নি। বালি শক- আযবজরভার হিসেবে কাজ 
করেছে। তবে বাংকারের ঝূলানো বাতিগুলো কিছ: সময়ের 
জন্য যেন প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে দুলে উঠেছিল । 

অবশ্য খাঁতয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, বাংকার কিম্তু হিটলারকে 

সতাই সহনিদ্রা দেয় নি। শুধু এই আশ্বাস দিয়েছিল যে বিহ্বানায় 
শোওয়া অবস্থায় ওর মৃত্যু হবে না। আর সেই কারণেই সম্ভবত 
ঘণ্টাচারেক নিদ্রা যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল। হিটলার বিছানায় 
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যেতো রাত চারটে বা পাঁচটায় । আর ঘুম থেকে উঠতো সকাল 
দশটা এগারোটায় । অবশ্য এই চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যেও কিছ সময় 
যেতো পড়াশোনায় । হিটলারের চোখের দুছ্টি তখন দত কমে 
আসছে ৷ ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া ওর পক্ষে কোনরকম পড়াশোনা 
করাই সম্ভব ছিল না। 

[পটার হারম্যানের ভাষায়, সবাই জানতো ফ্যয়েরারের বয়স 
মান্র পণ্চান্ন। যারা তাকে আগে দেখেছে, তারা এও জানতো বৃদ্ধ 
পূর্ব বছরগুলোতে মানুষটাকে 'হউমান ডায়নামো বলা যেতে 
পারে। অফুরস্ত শান্তর উৎস। ক্লাস্তীবহশন। কিন্ত; ১৯৪২ 
সালের পর থেকেই চিন্তা ভাবনা আর ডীদ্বগ্ুতায় প্রাতি বছরে 
মানুষটার বয়েস যেন পাঁচ বছর করে বেড়ে চলে । শেষের ছাপাম্বতম 
জন্ম দিনে মনে হয় মানুষটার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে । এতগুলো 
বছর ধরে মানুষটা শুধু কাজ করে এসেছে । ওষুধপন্র, স্নায়ু আর 
মনের ইচ্ছা-শান্তর জোরে । কখনো কখনো আবার সেই ইচ্ছাশীন্তীতে 
ভাঁটা পড়েছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ইচ্ছাশান্তকে ফিরিয়ে এনে 
1হটলার জোর কর্মে আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে । 

এইখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে । বাংকারের এই 
অস্বাভাঁবক জীবনযান্রা ওর জীবনে কতোটা প্রভাব ফেলোছিল। 
যৌবনে যখন ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো 'ছিল, তখনো কিন্ত; চরিন্রগ ত- 
ভাবে হিটলার ছিল হাইপোকনীড্রয়াক । যে কারণে যখন জাম্ণানীর 
মাটিতে যুদ্ধ পা রাখোনি, তখনো হিটলার ওর খাদ্য, পালস-বীট 
রকমারী ওষুধের পিল, পুরুষত্ব নিয়ে মানাঁসক অশাস্ততে 'দিন 
কাটাতো । 

১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে হিটলার একটা ব্যাপার 'িয়ে অত্যন্ত 
রকমের ডীদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে । ওর পরমায়ু নাক মাপা । পণ্াশ বছর 
বয়সের মধ্যেই নাকি ওর মত্যু ঘটবে । আর এই কারণেই হিটলার 
যুদ্ধের বছরগুলোকে এগিয়ে নিয়ে আসে । ১৯৩৮ সাল থেকেই 
1িটলার মন প্রাণ এবং সমস্ত শান্ত যুদ্ধের কাজে 'বানয়োগ করে । 

যুদ্ধের সময় হেডকোয়াট্টারগলোকে মাটির নীচে করার পেছনে 
হিটলার বরাবর যুন্তি দোঁথয়ে এসেছে যে সেখানে নাকি আরো 
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ভালোভাবে ও কাজ করতে পারে । কারণ মাটির তলার বাতাসে 
[বিষ থাকার সম্ভাবনা নেই । উপরন্তু দিনের আলো, 'িম'ল বাতাস 
আর সকালের প্রহরগ্লোতে ও নাক কাজের ব্যাপারে মন সংযোগ 
করতে পারে না। শেষরাতই ওর সষ্টর পক্ষে সবচেয়ে উপয্ত 
সময় । 

নিজের ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই হয়তো বা হিটলার 
মাটির নীচের বাংকারে গিয়োছল । নাভে'র ব্যাপারে হিটলার বরাবরই 
ছিল খঃতখঃতে । শেষের দিকে সাঁত্য ওর স্নায়তন্্ ভেঙ্গে পড়ে । 

তবে ফৃযয়েরারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর পাঁরষদবগ এবং 
ডান্তারদের মধ্যে মতদ্বৈধতার জন্য সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। 
অনেকেই বিশ্বাস করতো হাতুড়ে ডান্তার থিয়োডর মোরেলের 
অত্যাঁধক ড্রাগ ব্যবহারের জন্য হিটলারের স্বাস্ছ্যের এতো এবং দ্রুত 
অবনতি ঘটোছিল। কিন্তু ডান্তার মোরেল সম্পকে" হিটলার বরাবরই 
অত্যন্ত উণ্চু ধারণা পোষণ করতো এবং ডান্তার হিসেবে ওর 
সমালোচনা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতো না । ডান্তার িয়োডর 
মোরেল ছাড়াও হিটলারের জীবনের শেষ পনেরো দিন আরো 
চারজন ডান্তার উপাঁস্থিত ছিল ওর কাছে। ডান্তার ভারনার হাসে, 
ডান্তার আনে্ট গুন্হার শোনেখ, ডান্তার কাল" গোবহার্ট এবং 
ডান্তার লুডভিগ- জুপফেগার ৷ প্রথমোন্ত তিনজন ছিল চিকিৎসা- 
শাস্রের অধ্যাপক । ডান্তার মোরেল বাংকার ছেড়ে যায় ২২শে 
এীপ্রল। হাসে-ই ছিল হিটলারের প্রথম চিকিংসক । চ্যান্সেলারণতে 
ফুযয়েরারের চিকিৎসা হাসেই করতো ॥ এবং শেষ চাকৎসার ভারও 
পড়েছিল এই হাসেরই ওপরে । তখন অবশ্য ফ্যয়েরার বাংকারে । 
হাসে স্বাস্থ্য পরাক্ষার নিমিত্ত রোজই হিটলারের কাছে যেতো । 
মাঝে মাঝে নতুন চ্যান্সেলারশতে এসে আড্ডা 'দিতো ডান্তার প্রফেসার 
শোনেখের সঙ্গে । শোনেখ্‌ ওকে ফুযয়েরারের ওপর অপারেশন 
চালাতে বলতো । শোনেখ্‌ ছিল ইনটার'লিষ্ট, দ্রুত হাতে আহত 
সৈনিকদের ওপর কাটাছেশ্ড়া করতে ওস্তাদ । তবে ম্ুমনফেগার 'ছিল 
সাত্যকারের সাজেন। অবশ্য তার বেশীর ভাগ সময় চলে যেতো 
গার্টন বোরম্যানের সঙ্গে একসাথে বসে মদ খেতে । বোরম্যানের 
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সঙ্গেই শুম্ঘনফেগারেরও মৃত্যু হয়। [হটঙ্ারের স্বাস্থোর ব্যাপারে 
ছুমনফেগারের মতামত পাওয়া যায় না। তবে বাকা তিনজনের 
ডাইগোনাসস তিনরকমের ৷ হাসে স্থির নিশ্চিত ছিল যে হিটলার 
পারাঁকনসন-স রোগে ভুগছে । বযাঁদও ৩০শে এপ্রিলের আগে হাসে 
কাছ থেকে [হিটলারকে দেখেনি । হাসে এবং শোনেখ্‌ দুজনেই 
সন্দেহ করতো যে ডান্তার মোরেল হিটলারকে মরফিন ইনজেকসান 
দিতো । প্রফেসার গেবৃহার্ট অবশ্য যুন্ধের পরে নংরেমবার্গ যদ্দ্ধ 
অপরাধশ আদালতে যে এফডো'ভট করে তাতে হটলারের পারাকিন- 
সনস- রোগের কথা স্বীকার করে নি। বরং চিকিৎসার ব্যাপারে 
ডান্তারকেই সমর্থন জানিয়েছেন । তবে গেবৃহার্টের মোরেলকে এই 
সমর্থনের পেছনে রাজনোতিক কারণও ছিল । 

1হটলারের মত্যুর ঘণ্টা কয়েক আগে শোনেখ্‌ ওকে দেখোছল। 
ফুুয়েরারের স্বাস্থ্য দেখে চমকে ওঠে শোনেখ্‌ । পরে বলেছিল,_ 
আমি নিশ্চিত জানি হিটলারের স্বাস্হ্যের ধা অবস্হা, তাতে আডলফ 
1হটলারের জন্য কোনরকম সেন্ট হেলেনা অপেক্ষা করে নেই । বড়- 
জোর ছু সময়ের জন্য এলবে থাকলেও থাকতে পারে । অবশ্যই 
যাঁদ বাঁল“নের এই কবর থেকে কোনরকমে বের হ'তে পারে । জীবিত 
এই মানুষটা প্রায় কংকালে পাঁরণত হয়েছে । এক, দুই বা বড় জোর 
গতনটে বছর পধণন্ত বেচে থাকতে পারে, তার বেশন কিছুতেই নয় । 
গহটলার 'ানজেও সম্ভবত এটা উপলাব্ধ করতে পেরোছিল। কারণ 
শোনেখের সঙ্গে হিটলারের যখন দেখা হয়, তার আগেই হিটলার 
আত্মহত্যার জন্য মনস্হির করে ফেলেছে । 

হিটলারের অতাঁতের নশীলরঙা জলন্ত চোখদুটো বত'মানে 
কোটরে ঢুকে গেছে; দান্ট স্বচ্ছ নয়। রন্তাভ। বাদাম রঙের 
চুলগুলো হঠাৎ সাদা হয়ে গেছে। আগের মতো সোজা হয়ে 
দাঁড়ানোর ভঙ্গী আর নেই। হাঁটাটাও কেমন যেন বেখাপ্পা। 
একটা পা টেনে চলে । মাথা সামনের দিকে বেশ কিছুটা নুইয়ে, 
শরশরটা ঝংকে। প্রায়ই শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। 
দুটো হাতই অনবরত কাঁপে । ডান হাত 'দয়ে বাঁ হাতটাকে শরণরের 
সঙ্গে চেপে ধরে রাখতে হয়। ডিভানে শোওয়ার সময় পাঁরচারক 
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লিঙ্গে মাঁটর থেকে ওর পা দুটোকে ডিভানে তুলে দেয় । কথাবাতশর 
সময় কাঁপা ঠোঁট 'দিয়ে অনবরত থুতু ছোটে । একদা 'নদাগ 
ইউানিফর্মে এখন এখানে ওখানে থূতুর দাগ ছড়ানো ছিটানো । 
কম্পমান দাঁতের ফাঁক 'দিয়ে সদাসবর্দা শিষের মতো একটা শব্দ 
বের হয় । 

১৯৩৯ সালে আযলবাট' স্পায়ার ফুযয়েরারের পণ্চাশতম জন্মাদনে 
সহর বার্লনের চাল্লশ ফুট লম্বা একটা কাঠের মডেল তৈরণ করে 
উপহার 'দিয়োছল । তখন 'ঠিক হয়ে গিয়েছিল বার্লিন নাম বদলে 
দিয়ে সহরটার নতুন নামকরণ করা হবে জারমানিয়া। সহরটার 
পাঁরকঙ্পনা করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে এক কোটি লোক স্বচ্ছন্দে 
থাকতে পারে তাতে । বিরাট একটা রাস্তার পঁরিকঙ্পনাও তা'তে 
জুড়ে দেওয়া হয়। নাম দেওয়া হবে প্রাথট জ্ট্রাসে বা ্রটট অফ: 
স্প্েলনডার। রাস্তার ওপরে থাকবে অনেকগুলো বিজয় গেট । 
একটা সপারডোম বা কুফারহালে । রোমের সেন্টপিটারের থেকে 
সাতগুণ বড়। আর একটা রাইখ্‌ চ্যান্সেলারণ অবশ্যই থাকবে এই 
1বশাল সহরে ॥ সেই চ্যান্সেলারীর নামকরণ করা হবে ফুযুয়েরার 
প্যালেন্টা বা 'হটলারের প্রাসাদ । ১৯৪৬ সালের এরীপ্রল মাসেও 
মডেলটা ব্রানডেনবূর্গ গেটের কাছের আকাদেমশ অফ আটসে ছিল। 
বাংকারের থেকে এই আকাদেমীতে যাওয়ার জন্য গোপন পথ 
থাকলেও 'হটলার কখনো এই আকাদেম পাঁরদর্শনে আসোন। 
বাংকারের মধ্যেই ওর প্রুয় সহর 'িনৎজের ছোট একটা কাঠের 
মডেল ছিল। 

বাংকারে থাকার মধ্যে ছিল একটা সুইচবোডণ একটা রেডিও 
আর একটা রেডিও-টেলিফোন । বার দ্বারা হিটলার জামণান সুপ্রিম 
কমাণ্ড এবং আর্মড ফোসে'র সঞ্গে সবর্দা যোগাযোগ রাখতো ॥ 
টেলিফোনটা থাকতো দোদুল্যমান একটা আানটোনার ওপরে । 
মাসুয়ারেন আলের বার্লিন রেডিও বিল্ডিংয়ের ওপরে আাল;- 
মানয়ামের বেলুনের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হ'ভো। আগে 
হিটলারের টোলিফোন ব্যবস্থা ছিল মাকড়সার জালের মতো ইলেক- 
ট্রানক নেট ওয়াকের মাধ্যমে । সারা ইউরোপ জুড়ে যোগাযোগ 
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রাখা হতো । জীবনের শেষ মূহূত' পর্যস্ত হিটলার জার্মান 
সেনাবাহনপীর কমাণ্ডে ছিল। 

যুদ্ধের ছ'টা বছরে হিটলার এক হেড কোয়ার্টার থেকে আরেক 
হেড কোয়াটরে ক্রমাগত ঘরে বোঁড়য়েছে ৷ যুদ্ধের গাঁত-প্রকাতি 
এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী । তবে যেখানেই ফুয়েরার গেছে, একটা 
[জিনিষ ভারী বাক্সে পরে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে নি। তা হলো 
ফ্রেডারখ দ্য গ্রেটের একটা অয়েল পেশ্টং ছবি । ১৯৩৪ সালে 
ছ'বিটা মিউনিকে কিনোছিল হিটলার ৷ যত্রের সঙ্গে ছবিটাকে যেন 
নাড়াচাড়া করা হয়, হটলারের সোঁদকে তশক্ষ7 নজর 'ছিল । বাংকারের 
কারিডরে টাঙানো ছিল ছাঁবটা। জীবনের শেষ পবে" দেওয়াল 
সাজানো ছিল একমান্র এই ছবিটা 'দয়েই । 

অনেক সময় দেখা যেতো ফুযয়েরার একা একাণ্র দষ্টতে ফ্রেডাঁরখ্‌ 
দ্য গ্রেটের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে । অঙ্প বয়েসী সোনক 
পারচারক মিসুখ বাংকারের জীবন ভালোভাবে পধবেক্ষণ করতো | 
একবার একটা জিনিষ আনতে হিটলারের ষ্টাডতে ঢুকোঁছল। ওর 
ধারণায় হিটলার নিশ্চয়ই তখন বিছানায় । কিন্তু ষ্টাডিতে ঢুকে 
দেখে নিশ্চল ভঙ্গীতে হিটলার বসে। একদন্টতে ফ্রেডারখের 
ছবিটার দিকে তাঁকয়ে। যেন মৌডটেসানে বসেছে । মিসুখের 
অবস্থা তো তখন কাহল। অবশ্য হিটলারের ধ্যানভঙ্গ হয় নি 
দেখে কোনরকমে শ্টাড থেকে পালিয়ে আসে । 

ফ্রেডারখ্‌ দ্য গ্রেটের ট্রাডিসান থেকে হিটলার সম্ভবত উত্তরাধিকার 
সূত্রে পেয়োছিল অয়েল শোণ্টং ছাড়া বালনের গেটের কাছের 
অস্বাভাবিক পাঁরবেশ। তবে ১৭৬৩ সালের প্রথমাঁদকের সেই 
অস্বাভাবক পাঁরস্থাতর হাত থেকে ফ্রেডাঁরখ- রক্ষা পেয়েছিল কারণ 
সম্মিলিত অপরপক্ষ আন্ট্রয়া, রাশিয়া এবং সাস্কেনদের মধ্যে তখন 
ঝগড়া বেধে গয়েছিল। কিন্তু প্রুশিয়ার রাজার ভাগ্য হিটলারের 
ছিল না। ১৬ই জান:য়াবশ ১৯৪৬ সালে বাঁলনে যখন হিটলার 
ফিরে আসে, মিত্রশীন্তুর নেতারা তখন ইয়ালটায় জোট বাঁধছে। 
যুদ্ধের সত্বর সমাপ্তি ঘটাবার জন্য। প্রোসডেন্ট ফ্রাংকলিন ভি. 
রুজভেল্ট এসেছে শ্লুজারে এবং প্লেনে । আর প্রিমিয়ার খ্টালন: 
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টেনে এসে হাজির হয়েছে কৃষ্ণ সাগরের তণরে স্বাস্থ্য উদ্ধারকেন্দ্ 
সহর শ্রিমিয়াতে। তিন শান্তর এই গোপন মিলনের নাম ছিল 
আরগোনাউট । গোল্ডেন ফিজের সাহসণ সমস্ত নাবকদের নামকরণে। 
1হটলার গোপন সূত্র থেকে ব্রয়শর এই সাম্মিলিত খবর পেয়ে রাগে 
গজরাতে থাকে । কারণ ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের এাপ্রল 
মাস পর্যন্ত 'শ্রাময়া পেনসূলিয়া জার্মানদের হাতেই ছিল । মান্রন' 
মাস আগে জার্মীন সেনা বাহন? শ্রিমিয়া থেকে ইভাকুয়েট করেছে । 
যাঁদ ফুযয়েরারের পাঁরকঞ্পনা মতো যহদ্ধ চলতো, তবে ক্রিমিয়াই 
হয়তো বা জার্মান সেনাবাহনীর পরবত' হেড কোয়াট্ণার 
হ*তো। 


॥ ঢ্রই ॥ 


শেষ পযন্ত বালন বাংকারই জামনি সেনাবাহীর হেড কোয়ার্টরি 
হয়ে দাঁড়ায় । এই বাংকার থেকেই আডলফ: হিটলার যুদ্ধের সমস্ত 
[বভাগ পরিচালনা করতো । 

ভাবতে অবাক লাগে যে অতীতে হিটলার খুব কমই সহর বালি'নে 

এসেছে । ১৯৪১ সালের পর তো একনাগাড়ে কখনোই বালি'নে 
থাকে নি। রাইখের রাজধানশতে কখনো কখনো পরিদর্শনে এসেছে 
মান্। ১৯৪২ সালে প্রায় পুরো গ্রীজ্মকালটাই হিটলার জামণনশীর 
বাইরে ছিল। একেবারে উত্তাইনের ভেতর দকে। ১৯৪৩ এবং 
১৯৪৪ সালের বেশশর ভাগ সময় হিটলারের কেটেছে ইন্ট প্রুশিয়াতে। 
ইতিহাস এবং ভূগোলের দিক থেকে দেখতে গেলে ইঙ্ট গ্রুশিয়াই 
রাইখ্‌ সাম্রাজ্যের স"মান্ত প্রদেশ । ইজ্ট প্রীশয়ার লেক অণল 
রাস:টেনবংগ্গ মিউানক থেকে দূরে কিন্ত লোননগ্রাদের গা ঘেষা । 
যুদ্ধরত একটা জাতিকে 'হিটলার 'মিীনাঁসপ্যাল ড্রেনের থেকে প্রায় 
কুঁড় ফুট মাটির নীচে থেকে পাঁরচালনা করতো । 

তবে জীবন ধারায় হিটলারের বৌঁচন্র্য তেমন কিছ 'ছিল না। 
কারণ এটা ছিল ওর ভ্য়োদশতম বাংকার--হেডকোয়াটণর । আর. 
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সব বাংকারগুলোই ছিল বিশাল; তার মধ্যে আধভঙজনই মাঁটর 
'তলায়। ফুযয়েরারের অধীনস্হ কর্মচারীরা পেছনে এই জীবন বারা 
সম্পর্কে" অসন্তুষ্ট হলেও মোটামুটি নিস্তব্ধ এই পাঁরবেশে নিজেদের 
মানিয়ে নিয়েছিল । হিটলারের প্রাইভেট সেক্কেটারগ কুমার ক্রিষ্টা 
শ্রোয়েডর ১৯৪০ সালেই ফেলস্‌ নেসম্ট বা পাহাড়ের বাসা সম্পকে 
আঁভযোগ করেছিল । ওখানকার 'নিস্তথ্ধতা নাকি অসহ্য । হিটলার 
তখন বাসা বেধেছে আইফেল পবতমালায় । এখান থেকে হিটলার 
নগচের দেশগুলো এবং ফ্রান্সের ওপরে ব্ীৎসন্কীগ্‌ বা ঝাঁটকা বদ্ধ 
পারচালনা করেছে । ফেলস্‌ নেস্‌ষ্টই হলো হিটলারের প্রথম মাঁটর 
নশচে অবস্হানের কেন্দ্রু বা হেড কোয়াটণর । আর বার্লন বাংকার 
ওর জীবনের শেষ মাটির তলায় লুকনো হেড কোয়াটণর । 
যুদ্ধের শেষ পৰে হিটলার যখন বার্লিনে আসে, তখন হয়তো বা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিল যুদ্ধে জার্মানী একেবারে কোণ ঠাসা হয়ে 
পড়েছে । ওরও করার মতো অবাঁশন্ট কিছ নেই। অবশ্য এর আগে 
অন্য হেড কোয়া্টারগুলো থেকেও হিটলার বানের সঙ্গে নিয়মিত 
যোগাযোগ রেখে চলতো । যেমন বালি'নের চারশো মাইল উত্তর 
পাঁশ্চমে ছিল রাপটেনবুর্গ। গভশর পাইন বনের ভেতরে ৷ এখানের 
বাংকারের মধ্যে কনে'ল স্্রফেনবূর্গ ওকে হত্যা করতে চেঙ্টা 
করেছিল। স্ট্ফেনবৃর্গ বুঝোঁছল ধোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরেই 
হিটলারের শান্ত নিভ'রশীল । কিন্তু সেই বোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিকল 
করতে না পারায় বানের বিদ্রোহ সফল হ'তে পারে 'ন। হিটলার 
যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বালিনের সেই বিদ্রোহ দমন করে 'দিয়ে- 
ছিল। ন্ফেনধৃগের সহবিদ্রোহণরা কিন্তু; প্যারিসে সফল হয়েছিল । 
২০শে জুলাই তারা এস এস গ্েন্টোপা এবং নাৎসী আফসারদের 
নরস্ত করে হোটেল কান্টিনেন্টালে বন্দী করে ফেলে ; প্রায় চাঁববশ 
ঘণ্টা ওরা বন্দণ থাকে । যাঁদ স্টুফেনবৃর্গের বার্লনের সহকমীরা 
প্যারিসের মতো সাশ্রয় হ”তো, তবে বাংকারের মধ্যে 1হটলারকে 
বাচ্ছি্ন করে ফেলা মোটেই কাঁঠন কাজ ছিল না । বার্লন বাংকারের 
রোডিও বা টোলফোন কিছুই কাজ করতো না। আসলে বাংকারের 
যোগাযোগ ব্যবস্হা কখনোই তেমন উন্নত ছিল না। কারণ বাংকার 
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যারা তৈরণ করোছল, তারা এর প্রয়োজনও বোধ করেনি । প্রথমত 
হিটলারের সহর বাঁলি'নের প্রাতি অনীহা । দ্বিতীয়ত, বার্লন 
সহরের পনেরো মাইল দক্ষিণে জোসেন । যেখানে পাঁচশো এ ম টি'র 
সেন্ট্রাল বোর্ড । ওরা ভেবোছল তেমন প্রয়োজন পড়লে একটা 
'গ্রডের সাহায্যে বাংকারের সঙ্গে এই সেম্প্াল বোর্ডের যোগাযোগ 
করে দিলেই চলবে । এই সেন্ট্রাল বোডের 'মালিটারী কোড নাম 
ছিল জেপালিন। এ ম টি পাঁচশোর সঙ্গে ইলেকদ্রীনিক নেট ওয়াকের 
সাহায্যে আমি নেভশ এবং এয়ারফোর্সের সরাসার যোগসন্র ছিল। 
সেন্ট্রল এ ম টি পাঁচশোর অবস্থান ছিল বিরাট বাংকারের মধ্যে । 
হিটলারের বাংকারের চেয়ে এই বাংকারটা প্রায় সাতগুণ বড় এবং 
চলিশফুট মাঁটর নীচে । ১৯৩৯ সাল থেকেই এই সেন্ট্রাল বোড' 
সফ্রিয়। তবে ভাগ্যের পারহাসই বলতে হবে যে কেউই ভাবে 'ন 
[হটলার একাদন এই বাংকারের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে । তাই 
সেপ্ট্রাল বোডে'র সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ ছিল নতুন চ্যান্সেলারশ 
ভবনের ৷ বাংকারের সঙ্গে নয় । আসলে সহর বাঁল'নকে বরাবরই 
হিটলারের না পসন্দ। কিন্তু যুদ্ধের গাঁতপথ দেখে হয়তো বা 
হিটলার ভেবোছুল মরতে হলে অখ্যাতনামা রাপটেনবূগে না মরে, 
সহর বাঁলনে মৃত্যুটাই সঙ্গত হবে। তাই সহর বার্লিনকেই 
জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্য বেছে নিয়োছিল 1হটলার। আর 
এতো তাড়াতাড়িতে যোগাযোগ ব্যবস্হা কেউ করে উঠতে পারোনি। 
কারণ জোসেনও ছোট জায়গা । অধখ্যাতনামা । অন্তত হিটলারের 
মতো উচ্চাকাঞ্ক্ষী পুরুষের কাছে তাড়াহঃড়োতে বাংকারটাকে 
1হটলারের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হয় বলে, চার দিকেই 
সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে সিকিউরিটি 
গার্ডের ঘরেই একটা আধুনিক সৃইচবোড টাঙানো হয়। সঙ্গে 
ক্লামলং ডিভাইস । যার দ্বারা ?হটলার মিউাঁনক, ব্রাখুটেস্‌ গাডেন 
এবং গোপনীয় সামারক সংবাদ মাদান প্রদান করতে পারে । কিন্তু 
সুইচবোড'্টা বড় না থাকায় একজন অপারেটার দিয়ে যেন কাজ 
চালাতে পারে এমনভাবে ডিজাইন করোছল বানের সঈমেন্স 
+কোম্পান । সুইচবোড'টা 'ডিভিপনাল মিলিটারী হেডকোয়ার্টার বা 
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মাঝামাঝি গোছের হোটেলের কাজ চালাবার উপয্যস্ত । তাও শাস্তর 
সময়ে । যুদ্ধের ঝড়ের মধ্যে নয়। অপারেটার রিলে লিংকের 
সাহায্যে সেন্ট্রাল দুশোর মাধ্যমে তবে সেশ্ট্রাল পাঁচশোতে পেশছতে 
পারতো । এই সেন্ট্রাল দুশো ছিল লম্বা ক্লাক টাওয়ারে । জু 
গার্ডেন রেলরোড স্টেশনের পাশে। বার্লিন বাংকার থেকে প্রায় 
মাইলখানেক দূরে | 

এই সইচবোর্ডের অপারেটরও ছিল অপেশাদার সাজে্ট রলঃস 
মিসুখ্‌। এই ধরণের সৃইচবোর্ড চালাবার কাজ মিসুখ্‌ ব্রাখটেস 
গাডেনে শিখেছিল। হিটলারের শেষ পনেরো দিন বানের 
[মিউনীসপ্যাল টেলিফোনও বিকল হয়ে পড়ে । তখন স্টাফরা বাধ্য 
হয়ে এই সৃইচবোডের মাধ্যমেই সহরাণ্চলে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকা 
বন্ধ্ূদের কাছে খবরাখবর 'নিতো, রেড আর্ম কতো দূরে । ওদের 
সঙ্গে কটা ট্যাংক আছে ইত্যাদি । 

অনেক নীচ পদের সৈনিকের সঙ্গে সাজেশ্ট মিসুখও বাংকারের 
মধ্যে আটকা পড়ে । কিন্তু সহর বালিনে কণ ঘটছে তা" নিয়ে যথেষ্ট 
উদ্বিগ্ন ছিল মিসুখ্‌ ৷ ১৬ই এাঁপ্রল অপারেসন ক্লজভিজ সুর: হওয়ার 
আগে মিসখ্‌ বৌয়ের সঙ্গে কালসহান্টে ছোট্ট একটা ভাড়া বাড়ীতে 
থাকতো । পুবাদকের বালিনের এই সহরতলণটাই প্রথমে লাল 
ফৌজের হাতে পড়ে । ১৯৪৩ সালে 'মসখের বিয়ের দিন আডলফ 
ওকে প্ণ্চাশটা পুরানো রাইন ওয়াইনের বোতল উপহার হিসেবে 
[দয়েছিল। এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই বোতলগলো 
ভাঁড়ারে রেখে দেওয়ার নিদেশ ছিল। 'মসুখ্‌ ওর বাগানের 
কোণে হ্রাযাটসহদ্ধ মদের বোতলগুলো পন্তে রেখোঁছল । বাংকারের 
1ডিউঁট ছেড়ে বাওয়ারও উপায় নেই । স:তরাং মদের বোতল টোতল 
ভুলে গিয়ে বৌকে কয়েক মাসের পান্র সন্তান সহ তার বাবার কাছে 
চলে যেতে বলে মিসুখ ৷ সহর বালিনের দাক্ষণে ; রুডাউতে ॥ 
ওখানে ওর বাবার ছোট্র একটা বগ্ানবাড়ী ছিল । 

বাংকার থেকে রুডাউ প্রায় দশ মাইল দূরে । আপ্রাণ চেষ্টা 
করেও মিসুখ্‌ টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে না বৌয়ের সঙ্গে ; 
যোগাযোগের জন্য অস্হির হয়ে পড়ে মিসুখ্‌ ॥। পাশের থাটে, 
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খ্বনরাপক্ত প্রহরণীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে । সুইচবোডাকে নাড়তে 
চাড়তে গিয়ে মিসুখ্‌ দেখে মিউনিক এবং ব্রাখ্টেসগানের সঙ্গে 
সহজেই টোলফোন যোগাযোগ হ'তে পারে । মিসুখ্‌ িউীনকের 
বম্ধ্য বান্ধবের কাছে যখন ওর সমস্যার কথা বলছে, মিউাঁনকের 
সুইচবোে'র অপারেটার হয়তো বা বুঝতে পারে নি যে ও ফ্যয়ে- 
রারের বাংকার থেকে কথা বলছে । ওর কথা শুনে 'মউানকের 
সেই অপারেটার ওকে মুহ্‌তে রুডাউয়ের টেলিফোন কানেকসান 
1দয়ে দেয়। 

[মিসুখ বৌকে লাইনে পেয়ে জানতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে 
ওর *বশুরমশাই এয়ার রেডের সময় ছুটে আশ্রয় নিতে গিয়ে 
[সপযন্টারের আঘাতে মারা গেছে । টোলিফোনেই বৌয়ের কান্না 
শুনতে পায় । 'মসুখ্‌ ওকে সান্ত্বনা দেয় যে কয়েক দিনের মধ্যেই 
ওর সঙ্গে মিসুখ্‌ মিলিত হবে । কিন্তু রাঁশয়ানদের হাতে বন্দী 
হওয়ার ফলে এই মিলন হ'তে ওদের দশ বছর সময় লেগোছিল। 

1মসখের ঘরের মধ্যেই ছিল আরেকটা সুইচবোর্ড। মিডিয়াম 
এবং লঙ ওয়েব রোডও ট্রানসূমিটার । তবে এই রোঁডিও দ্রীনস- 
মিটারের সট“ ওয়েব ছিল না। এই রোঁডও থেকে ত্রানসীমসানের 
জন্য আনটোনার প্রয়োজন ৷ তাঁড়ঘাঁড়তে একটা আানটোনা কোন- 
রকমে বাংকারের ওপরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়োছল । কামানের গোলাতে 
দু" দুবার আযানটোনাটা ভেঙ্গে পড়ে। সেই গোলার আগুনে 
সুইচ বোডও যথেষ্ট ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। ২৭শে এীপ্রল শুক্রবার থেকে 
সুইচবোড'টা বিকল হয়ে যায়। 

ভাগ্যের পাঁরহাসই বলতে হবে; গিটলারের জীবনের শেষ 
কশদন বব সি'র সংবাদ হানপং বাওয়ার নামে একজন সম্পাদনা 
করে ফুযয়েরারের কাছে পাঠাতো। এই বব বি 'স'র মাধ্যমেই 
[হিটলার জানতে পারে যে হাইনারখ্‌ 'িমলার 'বি*বাসঘাতকতা 
করেছে। 

1হটলার আারিষ্টো্ক্যাটদের প্রাতি বরাবরই মনের ভেতরে এক 
গভশর 'িদ্ধেষ পোষণ করতো । যার জন্য ওদের স্থাপত্যকলাকেও 
গছন্দ করতো না। ওর ধারণায় এই স্থাপত্য শুধ ওদেরই বসবাসের 
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ভাশ্য। দুর্গ, প্রাসদে এবং কানাই্-হাউনগগহলো' এইজন্যই হিটলারের 
ভালো লাগতো না। খুব কমই এই সবের ভেতর ঢুকতো হিটলার । 
সেই কারণেই আডলার হোষ্ট বা ঈগলের বাসা ওর মাথা থেকে 
বেরোয় । ভবিষ্যতে ধা নাকি ফুযয়েরারের হেড কোয়াট্ণার হয় । 
স্পীয়ারই এই আড্লারহোষ্টের নক্সা তৈরণ করেছিল । হ্যাঁ, 
[হিটলারের জন্য । 

স্পীয়ারের ভাষায় £ ১৯৩৯ সালের গ্রাম্মকালে যুদ্ধ সুরু 
হওয়ার ঠিক আগে, হিটলার আমাকে মেইন নদীর কাছে ফ্রাংক- 
ফোটের ধারে পাশে হেড কোয়াটণর তৈরপর জন্য জায়গা খোঁজার 
নিদেশ দেয়। যৌবনে 'হিচ হাইকিং কম কার নি। তাই টাউন্‌স 
পব“তমালা, চারপাশের পাহাড়গুলো এবং বাড নাঁয়হাইমের মাইল 
সাতেক দূরের জিগেনবূর্গ সম্পকে ধ্যান ধারণা আমার খুব ভালোই 
ছল । যৌবনে গ্যেটে জীবনের অনেকগুলো অলস প্রহর এইসব 
অগুলে কাঁটয়েছে। জিগেনবৃর্গের মাইলখানেক উত্তরে, সবূজ 
ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের মধ্যে আমরা একটা কানীন্র-হাউস খ*জে বার 
করি। কামাক্লেজ করার পক্ষে বাড়াটা চমৎকার । বরা বাড়ণ, 
আস্তাবল এবং বিশাল উঠোন নিয়ে সংন্দর বাড়াটা ; হিটলারের 
পছন্দ ততোঁদনে বুঝে গোছ। আমরা বাড়টাকে ঢেলে সাজাই । 
যাতে বাখটেস গাডেনের কিছুটা আরাম অন্তত এখানেও হিটলার 
পেতে পারে । সামারক বিভাগের লোকজনের থাকার ব্যবস্থা করি 
শজগেনবুগ“ এবং তার চারপাশ ঘেরা গ্রামগুলোয় । বাড নয়হাইমের 
কাছের সহর স্পাতে। সাত্য বলতে কি এই অগ্চলটাকে বাছার 
প্ছেনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল হঠাৎ এঁদকে কারো নজরে পড়বে 
না। সাদামাটা জায়গাটা কাউকেই আকর্ষণ করবে না। এমন কি 
আকাশ থেকেও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম। আর সামরিক 
যন্ত্রপাঁতগুলো ছিল মাটির নীচে । ওপরের সবুজ মাঠে গরুকে 
চরতে দেখে হয়তো বা কারোরই এটাকে হেডকোয়ার্টার বলে সন্দেহ 
হবে না। 

পোল্যান্ডে প্রচার শেষ করে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার 
বালিনে ফিরে এলে তাকে নতুন পশ্চিমাঞ্চলের হেড কোয়ার্টার 
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দেখাতে নিয়ে আসি ৷ আমার অবঙ্ছাটা সহজেই অনুমেয় । হিউলার” 
গিল্ত একটা রাতও এখানে থাকতে চায় না। গজরাতে থাকে। 

চরম বিলাসবহুল, িন্ত গৌরবময় 'ছিল না এই হেডকোয়ার্টারটা ; 
যানাকি ওর ব্যান্তত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ওর মতে, এটা 
হস লাভিং আারোস্ট্ব্যাটদের পক্ষে ভালো । কিন্তু যুদ্ধের সময় 
ওর জগবন্যান্্রা এমন সহজ সরল হওয়া উঁচত যাতে সাধারণ সোনিকরা 
পর্যন্ত অনুপ্রেরণা পেতে পারে । তাই ফ্যুয়েরারের জন্য তৈরগ করা 
এই হেড কোয়াটণরটা পাঁশ্চমাণ্লের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফিজ্ড- 
মাশণল গা ভন রুলসংঘ্টাডকে দেওয়া হয়। হিটলার ওর জন্য 
সাদামাটা একটা হেড কোয়ার্টার তৈরীর 'নদেশ দেয় । আইফেল 
পব'তমালায়। নিখঃতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ফুযুয়েরারের 
1নর্দেশ 'ছিল হেড কোয়ার্টারটা হবে পরতের একটা গুহার মতো । 

[হটলারের এই সহজ সরলজণীবন যান্রার ইচ্ছেটা কিন্তু আমার 
কাছে বজ্রাঘাতের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । একে তো আরও 
কুঁড় লক্ষ ডলারের ধাক্কা । ইলেকট্রিক্যাল দুই প্রস্থ যন্ত্রপাতি ; 
মাইলের পর মাইল 'বিদ.যতের তার নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সবকিছুই 
শেষ করতে হবে বিদ্যুৎ গতিতে । কারণ ১৯৩৯ সালের অঙ্ইোবর 
নবেম্বরে হিটলার পশ্চমাণ্চলে বিরাট আঙ্লমণ হানার স্বপু দেখছে 
তখন। 

১৯৩৯ সালের শরৎকালে পশ্চিমাণ্লে আরো দুটো ফুযয়েরার 
হেড কোয়াটর নিমণণ করা হয়। প্রথমটা রোডার্টের পাহাড়ের 
গায়ে । মিউনিষ্টার আইফেল থেকে মাইল দশেক দূরে ; বেলাঁজয়াম 
সীমান্তে । এটা ছিল ফেলস্‌ নেসম্ট বা পাহাড়ের বাসা । বাদুড়- 
ভাত প্রাকৃতিক গুহা এটা । নবেম্বর মাসের কুয়াসা ভেজা গুহার 
দেওয়াল। চু'ইয়ে চুইয়ে জল মেজেতে পড়তো । সারা আইফেল 
পবতমালাকে কাঁপিয়ে শিষ টানতে টানতে আসতো ঝোড়ো বাতাস। 
সেইবার শরৎ কালে এই ফেলস: নেসম্টে হিটলার মান্র কয়েক সপ্তাহ 
কাটিয়েছিল। বাকী শীত কালটা ওর কাটে বা্লন এবং ব্রাথটেস্‌ 
গাডেনে। আবার বড়সড় আঙ্লমণের জন্য এই ফেলস নেসচ্টে 
হিটলার 'ফিরে এসোঁছল বসম্তভকালে ; পশ্চমাঁদকেই আরেকটা বিরাট 
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বড় ফুযুয়েরার হেভ কোয়ার্টার ছিল। ১৯৩৯ সালে একই সময়ে 
তৈরণী হলেও হিটলার এখানে এসে থাকে নি বা ব্যবহার করে নি। 
তবে পাঁরদর্শন করেছিল । ব্ল্যাক ফরেছ্টে নাঁবস্‌ পাহাড়ের নীচে । 
ফ্লুয়ডেনন্টাড সহরের পশ্চিমে ৷ বাদেনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জ্‌ড়ে 
ছিল ব্ল্যাক ফরেজ্ট । রাইন পেরোলেই ফরাসণ সীমান্ত । জামণনগর 
অপ্রতিরোধ্য ম্যাঁজনো লাইনও ছিল এইখানে । তবে 'ন্রপক্ষ প্রায় 
দু'শো মাইল ঘুরে স্্রাসবর্গের কাছে সেডান দিয়ে প্রবেশ করে 
ম্যাজিনো লাইনকে অকেজো করে দেয়। 

আরেকটা ?বশাল বাংকার তৈরণ করা হয়োছল ওবারসালজবূ্গ 
পাহাড়ের নীচে ; বাখটেসগাডেনে । নঈচের শান্ত উপত্যকা থেকে 
শুধু পাহাড়ের চূড়াটাকেই দেখা যেতো । হিটলারের প্রাইভেট 
সেক্কেটারণ মার্টিন বোরম্যানের নিদেশে প্রায় সমস্ত পাহাড় খ্ড়ে 
বাংকার আর যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা হয়। আশেপাশের পাহাড় 
গুলোতে বোরম্যান, গ্যোয়োরং, হিমলার ইত্যাদ সব চাঁইদের জন্য 
বাড়শ তৈরশ করা হয়। প্রাতাঁট বাড়শর সঙ্গে ছিল মাটির তলায় 
আত্মগোপন করা বাংকার। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হতে পারে 
ভেবে । ১৯৪০ সালের এরীপ্রল মে মাসে জার্মান বাঁহনী পোল্যান্ড 
এবং ফ্রান্সে বিরাট ভাবে আপ্মণ সুর করলে হিটলার আইফেল 
পাহাড়ের ফেলস নেসম্টে চলে যায় । ব্যাপারগুলো এতো দ্রুত লয়ে 
ঘটে চলাছল যে মে মাসেই হিটলার ফরাসী সগমান্তের কাছাকাছি 
ব্রীল-দ্যপেচে, সেডানের পেছনের ছোট্ট একটা বেলাজয়ামের গ্রামে 
আসে । এখান থেকেই প্লেনে উড়ে ২৬শে জুন ভোরে প্যারিসে 
গিয়ে হাজির হয় হিটলার । 

১৯৪০ সালের গ্রশ্মকালে পাকাপাকভাবে আরো একটা বাংকার 
তৈরণ করা হয়োছল। ফল্যয়েরারের ব্যবহারের জন্য । সসিয়ানের 
উত্তরে মারাগভেলে ' বেশ কিছুটা মাঁটর ন'ঈচে। হটলারের ইচ্ছে 
ছিল এখান থেকে অপারেশন স্গ-লায়ন পরিচালনা করার । এই 
অপারেশন স-লায়নই হলো জামান সেনাবাহনশর ইংল্যান্ড 
আহ্রমণের পারিকজ্পনা । যাঁদ লণ্ডনের পথে ওর সেনাবাহিন৭ 
ডোভারে হাজির হয়, তার জন্য ক্যালের ওপরে চাক্‌ ক্লিপস পাহাড়ে 
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আরো একটা বাংকার তৈরী করিয়েছিল হিটলার । বলাবাহল্য 
আজও ফরাসণীরা সেই বাংকার ব্যবহার করছে। ছন্নাক চাষের 
জন্য। ঃ 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডের মতোই ১৯৪১ সালের 
বসন্তে হিটলারকে আবার ট্রেনে চড়তে হয়। মৃসোলানর 
সেনাথাহনী তখন গ্রীসে আটকা পড়েছে ; হিটলারকে বগো- 
*লাভিয়ার মধ্যে দিয়ে বাধ্য হয়ে সাহায্য পাঠাতে হয় । মানিখ্‌ 
িরখেন। আঁচ্টয়ার থেকে রেললাইনটাকে ভিনার নায়ঙ্টাডের 
কাছাকাছি আরেকটা ফ্যযয়েরার বাংকারের সঙ্গে যুস্ত করে দেওয়া 
হয়। এখানে বলা হয়তো বা অগপ্রাসাঙ্গক হবে না যে ফয়য়েরারের 
দুটো ট্রেন ছিল। একটার কোড নাম 'ছিল ব্রানডেনবগ্গ ; আর 
অপরটি আমোরকা । তবে এইসব বাংকারে হিটলার বড়জোর কয়েক 
সপ্তাহ করে থেকেছে । কয়েকটা তো মান্র পাঁরদশ'ন করেছে । 
সবচেয়ে বেশশাদন কাণটয়েছে ইন্ট প্রনীশয়ার রাসটেনবর্গ বাংকারে । 
প্রায় তিন্ন বছর । এই বাংকারটার কোড নাম ছিল ওলফ- সাঙে 
বা নেকড়ের কামড় । 

নুরেমবার্গ ট্রায়ালে জেনারেল আযালক্রেড জোডল রাসটেনবুর্গের 
বাংকারটাকে কপটার আর কনসেনদ্রেদন ক্যাম্পের মাঝামাঁঝ এক 
জায়গায় অবাঁস্থত বলে বর্ণনা করেছে । 

রাসটেনবৃর্গের ফ্যয়েরারের এই হেড কোয়ার্টারটা কিন্তু মাটির 
নীচে ছিল না। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট কধাঙ্টের ব্লক । 
বাইশ ফট চওড়া দেওয়াল আর সাড়ে ষোল ফট পুর মাথার ছাদ । 
সৃযে'র আলোরও প্রবেশাধিকার এখানে 'ছল না। ভেশ্টিলেসানের 
ব্যবস্থাও ঘোরালো । জানালা বলতে কিছ? নেই । লোহার দরজা 
বন্ধ করার বা খোলার ব্যবস্থা ছিল। দেওয়াল আর ছাদের এই 
চওড়া মাপ, যে কোন আঁকটেকচারকে গবমূঢ করে দেওয়ার পক্ষে 
যথেষ্ট । িবভশীষকাই বলা উঁচত। ১৯৪১ সালে প্রথম তৈরণ 
হলেও ১৯৪৪ সালে বাংকারটার প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারণ ঘটোছল। 

রাসটেনবূর্গ বনের মধ্যে চারাঁদকে মাস্যীরয়ান লেকে ঘেরা ॥ 
জেনারেল জোডল যে কনসেনদ্রেসন ক্যাম্পের কথা বলেছে, তা" হলো 


&৭ 
[হটলার-_-৪ 


ফুযয়েরার হেড কোয়ার্টারকে ঘেরা ছিল কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ৮ 
চারাদকের লেকগ্‌লোতে প্রচুর মাছ । রাইখ- চ্যান্সেলারণর অনেকেই 
সেইসব লেকে যেতো মাছ ধরতে । শীতের সময় চারাদকে বরফ ; 
গরমের সময় মশার ঠেলায় আঁস্থর । আর বর্ধার রাতে এক নাগাড়ে 
1বরাট বরাট ব্যাঙ ডাকতো লেকগুলোয়। বাংকারের লোকেরা 
মশার কামড়ে আস্হর হয়ে একবার লেকগুলোয় কেরোসিন ঢেলে 
দলে ব্যাঙগুলো মরে যায় । 'হটলার আবার শহয়ে শুয়ে ব্যাঙের 
ডাক উপভোগ করতে ভালোবাসতো ॥ তাই পরের বারে দূরের 
সহরের লেক থেকে ব্যাঙ ধরে এনে সেই লেকে ছাড়া হয়। 

কয়েক মাস রাসটেনবুর্গে কাটানোর সময় জার্ণান পানৎসার 
বা ট্যাংক বাহন রাশিয়ার এতো ভেতরে ঢুকে পড়ে যে ফুযয়েরার 
হেড কোয়ার্টার থেকে ওদের দূরত্ব হয়ে পড়ে প্রায় নশো মাইল । 
১৯৪১ সালের সংকটময় হেমন্ত। ইচ্ট প্রীশয়া হলো রাইখের 
সবচেয়ে পূব প্রাস্তক অগ্চল। ফুযয়েরারও জার্মান ছেড়ে উষ্কাইনের 
ভিনিস্তাতে যায় । ভিনিস্তা বালি“নের চেয়ে মস্কোর অনেক কাছে । 
১৯৪২ সালের গ্রচ্মের একটা অংশ হিটলারের ভিনিস্তাতে সুখেই 
কাটে । এই হেড কোয়ার্টারটাও বনের মধ্যে তবে মাটির নগচে নয়। 
কাঠের বক হাউস । অবশ্য লোলনগ্রাদ 'িধবংলের সময় ১৯৪২ 
সালে হিটলার আবার রাসটেনবুগ্ে ফিরে এসোঁছিল। ১৯৪৪ 
সালের নবেম্বর পযন্ত হিটলার এই রাসটেনবুগ্গের হেডকোয়াটণরেই 
থেকেছে । 

রাসটেনবহগে থাকলে প্রায়ই হিটলার আসতো বান, ব্রাখটেস 
গাডেন এবং মিউানকে । বিশেষ করে ৯ই নবেম্বর যতো কাজই 
থাকুক না কেন 'হটলার 'মিডীনকে উপস্থিত থাকতোই । ১৯২৩ 
সালে িউীনকের বশয়ার হলেই তৃতীয় রাইখের যান্রা শুর; হয়োছিল। 
১৯৪৩ সালে মার্টন বোরম্যান মিউনিক সহরের সহরতলশ পুলখে 
ফুযুয়েরারের জন্য আরেকটা ফুযয়েরার হেড কোয়াট্ণার তৈরণর নরেশ 
দেয় । কারণ বোমা বর্ষণের মধ্যে যাঁদ হিটলারকে 'মউাঁনকে আসতে 
হয়, আর ব্রাথটেসগাডেনে ফিরে যেতে না পারে । এইসব কারণে 
সব সময়েই বেশ কিছ লোক 'নিষুস্ত থাকতো ॥ বাওয়ারের তত্বা- 


বধানে। বাওয়ারের ভাষায় £ 'মউনিকে দু'জন পাইলট এবং ছ'টা 
মালবাহণ প্রেন আর রাসটেনবূর্গে বারোজন পাইলট এবং চল্লিশটার 
ওপর এরোপ্পেন এই ব্যাপারে চাঁব্বশ ঘণ্টা প্রন্তুত রাখা হতো । 

সবার ধারণায় সবশুদ্ধ ফুযয়েরারের হেড কোয়া্টারের সংখ্যা 
ছল বারোটা । যুদ্ধের পরে 'িষ্টটা স্পীয়ারকে দেখালে, স্পণয়ার 
বলে একটা হেড কোয়ার্টার বাদ পড়ে গেছে । শুধ্‌ মাঁটর নীচের 
নর্মাণের ব্যাপার নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সেটাই 'ছিল সবচেয়ে 
বৃহদাকার। ১৯৪৪ সালে 'সালাসয়ায় এই নির্মাণ কাজ শুরু 
হয়। স্পা নদীর তীরের ছোট শহর সারলোটনবনঞ্গে। তখন 
পযন্ত ক্ষণণ একটা আশা ছিল যে রেড আঁর্ম রাইখের শিঙ্পাণ্লে 
পা রাখার আগে তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হবে। এই বাংকারটার 
কোড নাম ছিল জায়ে'ট। সন্দেহ নেই সাঁঠক নামকরণই' কড়া 
হয়োছল বাংকারটার ; তবে হিটলার বা অন্য কেউ-ই এটার ব্যবহার 
করে 'নি। এই বাংকারটার 'নমণণ কাজে প্রায় যাটলক্ষ ডলার খরচ 
করা হয়েছিল । রাসটেনবৃুগ্ বাংকারের থেকে প্রায় চারগুণ বড় 
আর পুলখের থেকে দশগ্‌ণ বেশী খরচ পড়েছিল এটা তৈরণ 
করতে । 

ফুযুয়েরার প্রটোকলের আঠারো নম্বরের নির্দেশে মতো হিটলারের 
দিনালাপর রেকডে" দেখা যায়, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুন প্রায় 
আঠাশ হাজার শ্রামক 'বাভন্ন নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল। 

১৯৪৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের মেমোতে দেখা যায় যে 
তখনকার নিমণণ কাজগুলোতে আঠাশ হ।জার 'কিডাবক ইয়াড' 
রেইনফোসড: কধা্রট, দুশো সাতাত্তর হাজার 'কিউাঁবক ইয়াড' 
মাটির নশচে পথ, ছান্রশ মাইল রাস্তা, ছ'টা ব্রীজ এবং বাধাঁট মাইল 
প্রাম্বং পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। 

বাড সারলোটনবৃগে'র জায়েণ্ট ফ্যুয়েরার হেড কোয়ার্টার একাই 
সমন্ত জার্মান নাগাঁরক অর্থাৎ সাত কো জার্মানের দরকারের চেয়ে 
বেশী কংছ্রিট ব্যবহার করোছিল । হ্যাঁ, ১৯৪৪ সালে যখন প্রত্যেকটি 
জামণন পারবারই এয়ার রেডের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে ছোটখাট 
হলেও আশ্রয় নির্মাণে ব্যস্ত । সমস্ত জার্মান ঘতো সিমেন্ট ব্যবহার 


করোছল, তার দশ ভাগ এখানেই খরচা করা হয়। | 

বাওয়ার সব বাংকারেরই খোঁজ জানতো । কারণ ধারে পাশে 
কোথায় এয়ার স্ট্রিপ পাওয়া যাবে, যাতে প্রেন ল্যান্ড করানো যায় 
তার খোঁজ খবর ওকেই রাখতে হ'তো । এমন কি সেই বাওয়ার 
পর্যন্ত জানতো না যে এই বাংকারটার ব্যবহার কখনো করা হয় নি। 
১৯৪৪ সালের শেষের দিকে জামণন ইন:জনণয়াররা এটাকে ডীঁড়য়ে 
দেয় । আগুয়ান রাশিয়ানরা এই বাংকারটার আস্তত্ব খণজে পার 
ন। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বেশ কয়েক বছর পরে পোলরা এই 
পরিত্যন্ত বাংকারটাকে খজে বার করে । ১৯৪৫ সালে 'পালাঁসয়া 
নতুন পোল্যান্ডের অংশ হিসেবে অস্তভূর্ত হয়৷ জায়েন্ট নিমণণের 
এবং ইভাকুয়েসানের সমস্ত জার্মান শ্রামকদের শপথ করিয়ে নেওয়া 
হয় ষে এই বাংকারটার খবর ওরা কোন ক্রমেই বাইরে -প্রকাশ করবে 
না। সেইসব অণ্চলের চাষীদের, যারা অনেকে এর নিনাণ কাজে 
অংশ নিয়েছিল, ১৯৪৫ সালের প্রথম 'দকেই তাদের সেই অণল 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়োছিল। 

বিশাল সরীস্‌পের মতো আঁকা বাঁকা সিমেন্টের স্তৃপটাই বোধ 
হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট । কিন্তু বার্লন 
বাংকারের অবস্থাটা কী? ভাগোর পাঁরহাস, সবচেয়ে উপেক্ষিত এই 
বাংকারেই হিটলারের জীবনের যবাঁনকাপাত ঘটে। ভ্রয়োদশতম 
বাংকারটা ছাড়া আরো বারোটা বাংকার তখন জার্মানী তথা 
ইউরোপের এঁদকে ওাঁদকে ছড়ানো ছিটানো ৷ ফ্রান্সের সোসোনয়া 
থেকে সুর করে ব্লাক ফরেম্টের (সিলাসিয়াতে, উল্লাইনের ভিনি- 
স্তাতে। বাঁল'নের বাংকারগুলোর মধ্যে হিটলারের বাংকারটাই 
সবচেয়ে উপোক্ষত ছিল। নশচের তলাটা ছোট । হঠাৎ এয়ার 
রেডের সময় বড়জোর দশ বারো জন আশ্রয় নিতে পারে। তাও 
সামীয়কভাবে । পাকাপাকিভাবে থাকার কোন ব্যবস্থাই নেই। 
আঁবরত বোমাবর্ষণরত একটা সহরের মধ্যে দিনে রাতে কখনই 
শাস্তিতে থাকার উপায় নেই। 

রাইখ্‌ চ্যান্সেলারশতে চশফ ইলেকাট্রীপয়ান ছিল জোহানেস্‌ 
হানস হানসশেকেল। বাংকারের ইঞ্জিনরুমের ডিজেল মোটরও 


৬০ 


ছিল ওর-ই তত্্াবধানে। এই ডিজেল মোটরের সাহায্যেই শেষের 
দিকে বাংকারের জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ এবং আলো বাতাসের ব্যবস্থা 
অক্ষুপ্ন রাখা হয়োছিল। 

হানসশেকেলের ভাষায় £ শেষের পনেরো দিন অবস্থাটা চরমে 
গয়ে দাঁড়ায় । করিডরে ছড়ানো বিদ্যুতের তার । আগুন নেভাবার 
হোস- পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় 
রাখতে । কারণ ঝৌধীর ভাগ জলের পাইপই তখন ফুটো হয়ে গেছে। 
বিদযতের তার, জলের হোস পাইপ এমন জড়াজাঁড় করে কারিডরে 
পড়া যে স্পাগোটির মতো অবস্থা আর কি। আর এক তলার 
বাংকারের যৌনগাফ্ঠেহ্জর অবস্থাও [ছল শোচনীয় । সর: একটা 
প্যাসেজ ছিল। নর্তুন- রাইখ্‌ চ্যান্সেলার থেকে ওপরের বাংকারে 
যাওয়ার । এক মিটারের একটু বেশী গভীর ৷ নড়বড়ে স্ট্রাকচার । 
১৯৪৫ সালের এীপ্রলের শেষে রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনগর গোলার 
আঘাতে হব্ড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে । সেই সংকীণ“ টানেলের ছাদের 
আবার কয়েকটা জায়গায় ভাঙ্গা । দিনের আলো যেমন অবাধে 
প্রবেশ করে, তেমনি রাতের আকাশও স্পন্ট নজরে আসে । ব্যাপারটা 
সম্ভবত হিটলারের জানা ছিল না। কারণ শেষের দিকে এই রাস্তাটা 
ব্যবহার করেন হিটলার । নিউ রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর সেলারে আহত 
সৈনিকদের রাখার ব্যবস্হা ছিল আরো দহঃসহনীয় । ভেশ্টিলেসানের 
ব্যবস্হা বলতে কিছু ছিল না । পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো আহত 
সৌনিকদের অবস্হা সহজেই অনুমেয় । আঘাতের চেয়েও দমবন্ধ 
হয়ে মরার সম্ভাবনা বেশী । হান্সশেকেলে সেই একটা ডিজেল 
ইঞ্জিনের সাহাধ্যে হিটলার বাংকার থেকে রূবে গোল্ডবার্গ পদ্ধীতিতে 
সেই আহতদের সেলারে বাতাসের বন্দোবস্ত করে। এইজন্য ডিজেল 
ইঞ্জনটার ওপরেও চাপ কম পড়ে না। ৰ 

গুজব প্রচলিত যে শেষের 'দিকে হিটলারের বাংকারের ভোপ্টি- 
লেসানের ব্যবস্হা নাকি ভেঙ্গে পড়েছিল । যার জন্য অনেকেরই দম 
বন্ধ হয়ে আসতো বা মাথা ধরতো। আসলে কিন্ত ব্যাপারটা তা 
নয়। হানসশেকেলের ওপরে হিটলারের আদেশ ছিল 'মাঁলটারণ 
কনফারেন্স চলার সময়ে ভেশ্টিলেসান ব্যবস্হা বম্ধ রাখার । যাতে 


বাতাসে কেউ বিষ ছড়াতে নাপারে। এর ধাককা হিটলারকেও 
সামলাতে হ'তো। তব এই ব্যাপারে হিটলার ছিল জেদী এবং 
একগ«য়ে। হানস্‌শে কলের কথায়, যখন বাংকারের উপ্চু পদের 
আফসাররা জেনারেটার প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পকে" আভযোগ 
করতো, তখন আসলে পেছনের ব্যাপারটা তারা জানতো না। কারণ 
প্রায় প্রত্যেক সময়েই জেনারেটারটাকে দুটো দিক সামলাতে হতো । 
বলতে আপত্তি নেই আহত মূমূষঁ যুবক সৈন্যদের প্রাত-ই ওর 
সহাণুভূতিটা বেশ 'ছিল। যে কারণে প্রায়ই জেনারেটারকে ওদের 
জলের পাম্প চালু রাখার ব্যাপারে ব্যবহার করতো । বাঁল'নের 
বাংকার সম্পর্কে হানসশেকেলের মতামতকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া 
যেতে পারে । কারণ পুরো বাংকারের বৈদ্যুতিক তার টানা থেকে 
সমস্ত ব্যবস্থা ওর তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে । উপরন্তু ওর ঘরে ফ্ল্যাটের 
জানালা দিয়ে বাংকারে কণ হচ্ছে না হচ্ছে দেখা যেতো; কারণ শেষের 
পনেরোদনের আগে চ্যান্সেলারণর এবং বাংকারের বেশীর ভাগ 
কর্মচারীই বান সহরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো । কিন্তু 
হানপশেকলে থাকতো প্যাভিলিয়ান টাইপের তিনটে বাড়ীর মধ্যে 
একটাতে । চ্যান্সেলারণর বাগানে ছিল বাড়ী তিনটে । বাংকারের 
ইমারজেন্সণী গেটের কাছ থেকে আধ মিনিটের দূরত্বে । দ্বিতীয় 
বাড়গটার নাম ছিল খেমখা হাউস । বাঁপন্দা এারখ খেমখার নাম 
অনুসারে । হাইনজ লিঙে তৃতীয় বাড়শটায় থাকতো । ১৯৩৮ 
পুরো অণ্ুলটাকে ঢেলে সাজালেও 'কি যেন হিটলারের মাথায় ঢোকে, 
যার জন্য এই 'তিনটে বাড়ণ অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়। ভাঙ্গা 
পড়ে না। 

১৯৩৩ সালের গ্রণঙ্মকালে ছাঁব্বশ বছর বয়স্ক হানসশেকেলে 
পুরনো রাইথ্‌ চ্যান্সেলারণীর চাকরশতে এসোছল। 'বিসমাক থেকে 
সুর করে বুয়েনিং এবং হটলার পধন্ত এই বাড়গটাতেই কাটিয়েছে। 
হানস-শেকেলে হঠাৎই চাকরণটা পেয়ে গিয়োছিল। পুরনো চ্যান্সে- 
লারশতে বিদযযতের তারে গণ্ডগোল হলে হিটলার উইলিয়াম 
ফুকনারকে পাঠিয়েছিল ধারপাশ থেকে একজন ইলেক-্রীসয়ানকে 
ধরে নিয়ে আসতে । হানসশেকেলে উইলহেলম স্ট্রাসেতে কাজ 
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করাছিল। ফুকনার ওকেই ধরে নিয়ে আসে পুরনো চ্যান্সেলারণ 
শবাজ্ডংয়ে । হিটলারের কাছে। 

হানস-শেকেলের ভাষায় আসলে ব্যাপারটা 'নিয়মমাফিক সট' 
সাকিটের গণ্ডগোল । জায়গাটা থেকে কালো ধেশয়া উদগীরণ 
হচ্ছিলো । কিছুক্ষণ আম ধেশয়াটাকে উঠতে দেই; তারপরে 
সারাই। হটলারের আমার কাজটা পঞ্ছন্দ হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে 
পার্মানেণ্ট চাকরী অফার করে । এমন 'কি জিজ্ঞাসাও করে না আম 
নাৎসী পার্টির সদস্য কনা । আম কিন্তু সদস্য ছিলাম না। 
সবেমান্র বিয়ে করোছ ; সুতরাং মাথার ওপরে একটা ছাদের তখন 
1বশেষ প্রয়োজন । আমার স্ত্রী আর আম থাকার জন্য কয়েকাঁদনের 
মধ্যে ফ্ল্যাটে যাই । পরে বাড়টার নাম মুখে মুখে 'হানস: হাউপও 
বলে চাউর হয়ে পড়ে । তখন সারা পৃথিবশতে অথনোতিক হতাশা 
চলেছে । সেহীদনে যে লোকটা দেশ শাসন করেছে, সে নিজে থেকে 
এতো ভালো মাইনেতে একটা চাকরী দিয়েছে, সুতরাং আমার 
মানীসক অবস্থা সহজেই অনুমেয় । 

১৯৩৬ সালে এয়ার রেডের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাটি থেকে 
তাঁরশ ফুট নীচে আশ্রয়ের 'নামত্ত খোঁড়াখাঁড় সুরঃ হয়ে যায় । সেই 
বহরেই সরকারণভাবে যুদ্ধের তোড়জোড়ও আরম্ভ করা হয়। এই 
বাংকারটা অবশ্য পুরোন রাইখ: চ্যান্সেলারীর সঙ্গে জংড়ে দেওয়া 
হয়। কারণ তখনো নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারী গড়ে ওঠে নি। এর 
জন্যই বোধহয় 'হটলার বাংকার মাটির এতো কাছাকাছি পুরনো 
চ্যান্সেলীর বাগানে ছিল। 

পুরনো আর নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারশর বাড়ী দুটো পরস্পর 
সমকোণ করে দাঁড়য়েছিল। পুরনো বাড়ীটা যেটাকে একদা 
রাডাঁজাভল প্যালেস বলা হতো, সেটার মুখ ছিল উইল্হেলম্‌ 
স্ট্রাসে এবং উইলহেলম্‌ প্রাটৎংজের দিকে । নতুন বাড়ীটা দু'টো 
রাস্তার কোণে দাঁড়ানো । লম্বায় পুরো ভাস স্ট্রাসেটাকে আঁধকার 
করে বসে রয়েছে । দুটো বাড়ীর কোণ গিয়েই মিলিত হয়েছে 
উইলহেলম: প্রাটৎজে । হিটলারের ব্যান্তগত ফ্ল্যাট ছিল পুরনো 
ব্রাইথ্‌ চ্যান্সেলারীতে ; কিন্তু একটা করিডর দিয়ে নতুন চ্যান্সেলারণর 
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সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬ সালে খোঁড়া আরম্ভ করলেও 
১৯৩৮ সালে বাংকারটাকে বড় করা হয়। আর বড় করার কারণেই 
হিটলার বাংকার ঠিক কেন্দ্রে গড়ে ওঠে নি। বিরাট বড় কমপ্লেক্সের 
একটা কোণের দিকে পড়ে গেছে । দুটো বাড়ী বহু বছরের 
ব্যবধানে গড়ে উঠেছে । প্দরনো রাইখ: চ্যান্সেলারণটা ছিল ইংরেজী 
এইচ অক্ষরের মতো । চারটে উইং সহ মূল বাড়ীটা তৈরণ 
হয়োছল অষ্টাদশ শতাব্দীতে । বাড়ীরই একটা উইং প্রায় আবার 
বাংকারের ওপরেই দাঁড়িয়োছল। ১৯৪৩ সালে ভেঙ্গে পড়ে 
সেটা । 

টানেলের মধ্যে দিয়ে বাংকারে যেতে হ'তো না । পুরনো রাইখ্‌ 
চ্যাম্সেলারীর পশ্চিমাঁদকের সেলারের 'সশড় বেয়ে ফুট পনরো 
নশচে নামলেই বাংকারে পেপাছনো যেতো । 

নতুন রাইখ্‌ চ্যান্সেলারণ তৈরণ করা হয়োছল ১৯৩৮ সালে । 
বাড়৭টায় বাংকার ছিল না। তবে আযালবাট স্পীয়ার সেলারটাকে 
এমনভাবে ডিজাইন করেছিল যাতে প্রয়োজনে এটাকে বাংকারে 
পারবর্তন করা যায়। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তাই 
করা হয়োছল। নব্বই ফুট লম্বা পাঁচ ফুট মাঁটর নগচে একটা 
টানেল খখ্ড়ে আপার বাংকার আর নতুন রাইখ্‌ চ্যন্সেলারণর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে দিয়োছিল ৷ হানসংশেকেলের ধারণায় ১৯৩৯ অথবা 
১৯৪০ সালে এই টানেলটা খেশড়া হয়োছিল। সাত্যকারের [বমান 
যদদ্ধ সুর হওয়ার আগে ব্যাপারটা মোটাম:টি এইরকম ছিল। তখন 
সবচেয়ে বড় বৃটিশ বোমার ওজন ছিল দু'শো পাউন্ড । 

যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে টানেলের সংখ্যাও বেড়ে চলে। 
(রিবেনদ্রপের বিদেশ মন্বুক এবং গোয়েবেলসের প্রপাগাণডা মন্দকের 
আঁফস তো মাটির নশচেই নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো গিট বকটাই 
মাটির নীচের পথ পোঁরয়ে সোজা টানেল 'দয়ে গিয়ে হাজির হয় 
ফুযয়েরারের বাংকারে ৷ সমস্ত সরকারী আঁফসই তখন মাটর তলায় । 
ডাউন টাউন গভমেণ্টাল 'লিবারেন্হ! বাংকার তৈরীর ইতিহাস 
হানসশেকেলের বর্ণনায়, ১৯৪৩ সালে বালি'নসহরের ওপরে বিরাট 
আকারের বোমা পড়তে শুরু করলে বেসরকারণী একটা কনসপ্রাকসান 
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কোমপানিকে আপার বাংক রেইনফোর্স” করতে বলা হয় । বেসরকার? 
সেই কনস্ত্রীকসন কোমপানিটার নাম ছিল হোখুটিফ। অর্থাৎ, 
উঁচু-নীচু। অবশ্য ১৯৪৪ সালের আগে কনসদ্রীকসন কোম্পানণ 
তাদের কাজ সুরু করে নি । ওরা বাংকারটাকে আরো গভীর করে ; 
ফয্যয়েরার এবার নশচের বাংকারেই যায় । ছাদ ষোল ফুটের ওপরে 
চওড়া করা হয়। দেওয়াল ছ'ফুট । টন টন মাটি বাংকারটা গভগর 
করতে গিয়ে তুলে বাংকারের পাশেই জড়ো করে রাখা হয়। 
পাকাপাকিভাবে নীচের বাংকারটা কখনোই সম্পূণ' হয় নি। 
[হটলার কিন্তু আর নগচের বাংকার ছেড়ে ওপরের বাংকারে আসে 
নি। কারণ আপার বাংকারের কাঁরডরে শেষ 'দিনগুলোয় মেস 
চালানো হ'তো। শেষের দিনগুলোতে মান্র একবার হিটলার এই 
আপার বাংকারের করিডরে এসোছিল। নার্সদের কাছ থেকে 'বিদায় 
[নিতে । তবে আরেক অর্থে স্টাঁড ছেড়ে হিটলার আপার বাংকারের 
মুখে এসে দাঁড়িয়োছল মাত্র 

আপার এবং লোয়ার বাংকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতো 
লোহার একটা সিশড়। দশ থেকে বারোটা ধাপ সেই ?সপড়র। 
একটা ইস্পাতের দরজা নীচের বাংকারের মুখে বসানো ছিল। 
সামনে দু'জন মোঁসনগান হাতে সেনদ্রি। হিটলার নিচের বাংকারে 
থাকায় আপার বাংকার একরকম সাভেন্ট কোয়াটণর হয়ে দাঁড়ায় । 
খাদ্যদ্রব্য, প্য।ন-দ্রি, বিরাট বড় ওক টোবিল, রোফ্রিজারেটর ইত্যাঁদতে 
ঠাসা । 


॥ তিন ॥ 


শীত দেরী করে আসায় তার রেশ টেনে চলে সেই বছরের পুরো 
ফেব্রুয়ারী মাস । ওডার নদীর তীরের রেড আমি'র অগ্রগাঁত হঠাৎ 
যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে । ইয়েলটাতে 'মিন্্রশান্ত তখন কনফারেন্সে বসে 
গেছে। প্রীত সন্ধ্যায় সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত হিটলারের 'তিনসঙ্গণ 
মার্টন বোরম্যান, ডষ্টর জোসেফ গোয়েবেলস এবং রবাট' লে সান্ধ্য 
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সজালস জমায় । হ্যাঁ, বাংকারের মধ্যেই । মাঝ-রাত্তিরে হিটলার 
চুপচাপ শোনে মিলিত আমেরিকা ও বৃটিশ সৈন্]র অগ্রগাতির খবর। 
রাইনের পশ্চিম পাড়ে ওদের ফ্রন্ট চওড়া হচ্ছে; তবে এখনো 
কোলনে পেশছতে পারে নি। কোলনই হলো রাইনল্যাণন্ডের বৃহত্তম 
সহর ও যোগাযোগ কেন্দ্র । তবে ইতিমধ্যে এটা সবার কাছে 
পাঁরগ্কার হয়ে গেছে যে ওদের 'িছ?তেই ঠেকানো যাবে না। 

হটলারের তখনো আশা যে হয়তো বা ওদের প্রাতরোধ করা 
সম্ভব হবে । বিশেষ করে মধ্য ইউরোপের দানিয়ুব নদীর অববাহকা 
অণল থেকে যে দুটো ট্যাংক বাহনগ আরডেনসে বিপবস্ত হয়েছিল 
কোনরকমে তাদের জড়ো করে নতুন টাইগার ট্যাংক সরবরাহ করার 
পাঁর 'জ্পনা নেওয়া হয়। টাইগার ট্যাংক তখন রূড় অগুলের কারখানা 
থেকে তৈরী হয়ে বদাপেস্তের দিকে যাত্রা করেছে; এস এস 
জেনারেল ডাদ্রচ্‌ এই ট্যাংক বাহনশীর নেতৃত্ব দেয়। বারোই 
ফ্রেব্রুয়ারীী বুদাপেস্তের পতন হয় । 

১৯৪৬ সালে ফ্লেব্রুয়ারীঁতে সবচেয়ে কাধক্ষম ছিল তৃতীয় ভ্রণ্ট। 
কারণ আকাশ যুদ্ধ রাইথের তরফ থেকে একরকম শেষ হয়ে গেছে 
বলা চলে । হিটলার এবং রাইখের যারা বাংকারে, তাদের এ'কথাটা 
বেশ ভালোভাবেই জানা । ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকেই বসন্ত 
রীতিমতো হাতছানি দিতে সুর করেছে । ঝকঝকে নীল আকাশের 
অর্থই হলো পরবতণ একুশ দিন ধরে 'দিনে রান্রে এক নাগাড়ে 
বোমাবর্ষণ চলবে । সেই কারণেই ইউ এস এয়ার ফোর্স বোমাবাঁন্ট 
করে চলে গেলে আর রয়াল এয়ার ফোর্স এসে পৌঁছনোর আগে 
বাংকারের মধোর নাৎসঈরা 'মাটংয়ে বসে যায়। 

সহর বাি'ন একক না হলেও অন্যতম লক্ষ্যাবন্দ্‌ ইউ এস এয়ার 
ফোর্স আর রয়াল এয়ার ফোর্সের । বারো থেকে চেদ্দই ফেব্রুয়ারণ 
পর্যন্ত একটানা আআংলো আমোরকান মিলিত শীন্ত সহর ড্রেসডেনের 
ওপরে যে বোমাবর্ষণ করোছল তার বোধহয় তুলনা নাই। এর 
কারণ অবশ্য হিটলারের ট্যাংক বাঁহন৭ দ?টোকে 'নাশ্চহ করা । সেই 
সময় রেলে করে পশ্চিম সীমান্ত থেকে দাঁক্ষণ পূব সীমান্তে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিলো ট্যাংকগুলোকে । পুরো সহরটাকে 'মন্ত্শীস্তর 
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বোমা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে । একটা সহরে বোমার আগে 
কখনো এতো মানুষ হতাহত হয়নি । তবে জার্মান ট্যাংক কিন্তু 
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই সহর পৌঁরয়ে 'নাদন্ট লক্ষ্যে পেশছে 
ধগিয়োছল। পণ্চম বাহনীর কাছ থেকে ইংল্যান্ড দেরীতে খবর 
পায়। এই বোমাবরণে প্রায় পয়ন্রিশ হাজার নাগাঁরক, যার মধ্যে 
আঁধকাংশ উদ্বাস্তু মারা যায়। অতো সংন্দর সহর ড্রেসডেনের 
'আঁস্তত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। 

এরপর আসে মার্চ মাস । রাঁশয়ানরা ওডার নদ ঘরে নিজেদের 
সুসঙ্জিত করে তোলে । তিনটে ফ্রণ্টে। উত্তরে পোর্ট অফ 
জ্টোটনকে ঘিরে মাশ্খাল কে কে রেকোসোভাঁস্ক তার সেকেপ্ড 
হোয়াইট রাশিয়ান ফ্রন্ট নিয়ে তৈরী । কেন্দুস্থলে ফ্রাংকফুন্টরি কাছে 
ওডার নদীর ধারে মাশশল গ্রেগরশ জকভ কমান্ড করছে ফান্ট 
হোয়াইট রাশিয়ান ক্রট। দক্ষিণে ওডার আর নিস নদীর 
সংগমস্হলে মাশণল ইভান কানিভ- তার ফাল্ট উষ্তানিয়ান ফ্রন্ট নিয়ে 
তৃতীয় রাইখ্‌কে আক্রমণের জন্য পা ঠুকছে। 

ফেমদে হের ওষ্ট, জামান সামারক গোয়েন্দা বিভাগের কতণ 
1হটলারকে সাঁঠক রাশিয়ার সামারক শান্ত জানিয়ে দিয়েছিল । রেড 
আ'ম'তে 'ছিল পশচশ লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ছ'হাজার দুশো পণ্টাশটা 
ট্যাংক, সাত হাজার পাঁচশো এয়ার হ্ক্যাফট । অর্থাৎ জার্মান সৈন্য 
বাহিনীর তুলানায় অনেক বেশন সুসঙ্জত । সৈন্য সংখ্যার তুলনায় 
তিনগুণ, আকাশ শীল্ততে চারগুন, ট্যাংকে পাঁচগূণ আর পদাতিক 
বাঁহনতে কমপক্ষে দশগুণ বেশী । 

পৃব রণাঙ্গনে হিটলার রেড আর্দকে রুখতে নিয়োজিত 
করোছিল আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা । ভশ্চুলা বাহিনীতে ছিল দুটো 
ইনফেনানর এবং একটা ট্যাংক বাঁহনগ । তবে দুটোতেই প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক সৈন্যের খামাতি ছিল । রেড আর্মর মোকাবিলা করার মতো 
একমান্ত ছিল জামান থাড" এবং ফোর্থ ট্যাংক বাহিনী । অবশ্য 
দ্বিতীয় লাইনও হিটলার রেখোছিল। পূর্ব সগমাস্তে। বাদ প্রথম 
সার ঠিক রেড আমর সঙ্গে এটে উঠতে না পারে সেই কারণে । 
“সেই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল 'কিন্তু মার্শাল শ্রয়েনার। তবে শ্রয়েনারকে 
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চেকোশ্রোভাকিয়ার সমাস্তে ব্যস্ত থাকতে হয়। স:তরাং বালক 
রক্ষার ব্যাপারে শ্রয়েনার কোন কাজেই আসে নি। 

পুরো মা” মাস ধরে হিটলারের মনোযোগ পশ্চিম রণাঙ্গনের, 
কেই রাখতে হয়। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাম্মালত 
বাহনণী ভেতরে ঢুকে পড়ার তোড়জোড় করছে । একদল হল্যাশ্ড 
থেকে আজ্পসের দিকে আর অপরদল সংইজারল্যাণ্ড সশমান্তে এসে 
হাজির । এই মার্চের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সহর কোলনের পতন 
হয়েছিল। প্রথম আমেোরিকান সৈন্য বাহিনগ রাইখ নদ পার হয় 
৭ই মার্চ। রেমাগেন দিয়ে । এতো তাড়াতাঁড় এসে ওরা রেমাগেনে 
এসে হাজির হয়েছিল যে জার্মানরা রেলব্লীজ উড়িয়ে দেওয়ার সময়- 
টুকু পর্যন্ত পায় নি। 

এক সপ্তাহ বাদে জেনারেল প্যাটন রাত্তিরবেলা মাইনজ- এর 
কাছে ওপনহাইমে রাইন: পার হয় । মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
ফিল্ড মাশশল মণ্টগোমারণর নেতৃত্বে টুয়েন্টি ফাম্ট আম গ্রুপ 
বাসেলের কাছে বিমান বাহনণর ছন্রছায়ায় লোয়ার রাইন- পার হয়ে 
সণমান্তে ঢুকে পড়ে । সেই অণ্চলে তখনো পুরো একটা জামণন 
বাহন অক্ষত রয়েছে । হিটলারের কড়া আদেশ হয় সেই বাহনশর 
ওপরে । যেমনভাবে হোক রুড় অণ্ুল ধরে রাখতে হবে । তবে 
লোয়ার রাইন পার হয়ে মণ্টগোমারণর বাহনগ ঢুকে পড়তে ব্রিটিশ 
সেকেন্ড এবং আমোরকান নবম বাহিনশও যোগ দিয়ে বাল'ন যাত্রা 
করে। সোজা তিনশো মাইল রাস্তাটা চলে গেছে সহর বালিনে। 
পনরো দিনের মধ্যে বিমান এবং ট্যাংক বাহিনগর ছত্রছায়ায় বালনে 
পেছনো সম্ভব । 

জেনারেল গ্যাডীরয়ান ছিল বাংকারে 'হিটলারের ব্রীফং আফসার। 

একাঁদন হিটলার তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'িঁটিশ এবং আমোঁরকান 
সাম্মীলিত বাহন এতো ধনরগাঁতিতে এগোচ্ছে কেন? জেনারেল 
গুডিরিয়ান তার যথাষথ উত্তর 'দিতে পারে না। কারণ সব 
জেনারেলের পক্ষেই সব কারণ সব সময় জানা সম্ভব নয় । পাহাড়ের 
ওপাশে কি আছে কে জানে । যাঁদও জেনারেল গাঁডারয়ানের ভালো 
মতোই জানা ছিল যে বাসেল আর বানের মধ্যে মিত্রশীন্তকে বাধা, 
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দে ওয়ার মতো জার্মান সৈন্য নেই বললেই চলে । শেষমেষ 'হিটলারকে 
বলে যে সবাঁকছ: নিয়ে এখন রাইনের প্বাঁদকে সরে যাওয়া ডীচত। 
১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংকারের অবস্থা গাডারয়ানের ভাষায় $ 
হিটলার সারাটা জণীবন ধরে ম্যাপের প্রাত প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ 
করতো । ম্যাপ পড়ার ব্যাপারেও হিটলার বেশ দক্ষ ছিল । উপরক্তু 
ওর রাজনোতিক জীবনের প্রথম থেকেই জার্মান বড় লহরগহলোর 
প্রীত পছন্দ বা অপছন্দটা তীব্রভাবে গড়ে উঠোছল। বর্তমানে 
পাথরের স্তব্ধতায় হিটলার চুপচাপ বসে এয়ার ফোসের আঁফসারদের 
পড়া খবর শুনতো । মিত্রশান্তর বোমাতে নুরেমবাগ+ হামবূ্গ, 
হ্যানওভার, মিউনিক প্রভৃতি সহরগুলো প্রায় মাটিতে মিশে 
গেছে। 

তারপরের ঘটনা । নাইন্থ আঁর্মর জেনারেল বুফে তখন 
প্রাণপণে বাঁলন সহর রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে । কিন্তু মিলিত 
শান্তির সঙ্গে এ'টে ওঠা কি সম্ভব! মানসক এবং দৈহিক উভয় 
দক থেকেই 'বপর্যন্ত ২৮শে মার্চ বাংকারে মিলিটারণ কনফারেন্সের 
সময় হিটলার জেনারেলদের বিশেষ করে জেনারেল বূফের সমালোচনা 
করলে গাডীরিয়ান শ্রুদ্ধ হয়ে ওঠে । ফ্য়য়েরারের সামনে রীতিমতো 
মুষ্টবদ্ধ হাত তুলতে হিটলার অবাক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ 
হয়ে থেকে ফ্যয়েরার সেই দিনের কনফারেন্স বল্ধ করে দেয়। 
তারপর জেনারেল গন-ুভারয়ানের দিকে 'ফিরে বলে- তুমি ছ'সস্তাহের 
ছুটতে যাও। পরে আরও গুর্ত্বপৃ্ণ কাজে তোমার প্রয়োজন 
পড়বে । 

ব্যাপারটা কিন্তু সোঁদন হঠাৎই ঘটে গিয়োছিল। ফয্যয়েরার 
বাংকারে সৌঁদন দুপুর বেলার কনফারেন্স বাতিল করে দেওয়ায় 
গাডীরয়ান এবং ওর এক বন্ধু টিয়ারগার্টেনের কাছে জাপানণ 
দূতাবাসে রাজদূত হরোসি ওাঁসমার কাছে গিয়োছিল ব্ল্যাক ফরেচ্টের 
চেরা ব্র্যান্ড খেতে । ওাঁসমা পড়াশোনা করেছে ফ্রাইবৃর্গে । তখন 
থেকেই ব্ল্যাক ফরেম্টের চেরণ ক্র্যাশ্ডি ওর প্রিয় । গাডারয়ানেরও 
তাই। কিন্তু দুটোর সময় হিটলার ষখন বাতিল করা কনফারেন্স 
ডেকে বসে তখন বেশ কিছুটা তরল চেরণ ব্রাশ্ডি গ্রভিরিয়ানের 
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পেটে। সেই মুডেই গ্াডরিয়ান হিটলারের মুখের ওপর বলে বসে 
যে দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে জার্মীনপর হার একেবারে দরজার গোড়ায় এসে, 
দাঁড়য়েছে। 

শুধু গুডারয়ানকেই নয়, বাংকারের আরো একটা গলা চুপ, 
করিয়ে দেয় হিটলার । সেটা হলো আযালবাট* স্পীয়ার । আকিটেষ্ট। 
একদা যে নাক 1হটলারের সবচেয়ে নিকটতম বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। 
»্পীয়ার ইচ্ছে করেই বাংকারে না থেকে বাংকারের বাইরে গোটা 
চারেক বাড়ী দূরে থাকতো । প্যারজার প্রাটংসের যে অংশটায় 
স্পীয়ার থাকতো, মিতশান্তর বোমায় তা প্রায় বিধ্বস্ত হলেও স্পীয়ার, 
বা তার মন্ত্রক জায়গা বদল করেনি । ব্রানডেনবুগ গেটের কাছেই 
গছল প্যারিজার প্র্যাটৎস । বার্লিন সহরের সহরতলশীতে মোটাম্াট 
গোছের একটা বাড়গও তৈরণ করিয়েছিল স্পীয়ার । কিন্তু ইতিমধ্যে 
তা" বোমার আঘাতে মাটিতে মিশে গেছে! তাই স্পীয়ার সহরের কেন্দু 
1বন্দু এই প্যারিজার প্ল্যাটৎসে থাকাটাই বেছে নিয়েছিল যাতে যতো 
ভগাতজনক ব্যাপারই ঘটুক না কেন, নিজের চোখে তা" প্রত্যক্ষ করা 
যেতে পারে । মাঝে মাঝেই স্পণয়ার সামনের ক্ষ্যাক টাওয়ারের ওপরে 
উঠে দেখতো, চোখের সামনে তার পাঁরিকাঁঙ্পত সহরটা কেমনভাবে 
বোমার আঘাতে গড়িয়ে যাচ্ছে। স্পীয়ারের নিজস্ব জরুরণ 
আঁফসটার অবস্থাও হয়ে উঠোছল শোচনীয় । জানালার সার্স বলতে 
মান্র দ্‌'একখানাই ছিল অক্ষত। ঘর গরম করার ব্যবস্থা, আলো, 
প্রভৃতি কিছুই অবাঁশষ্ট ছিল না। স্পীয়ারকে মোমবাতির আলোয় 
বসে কাজ করতে হ'তো ৷ সেই আঁফসের একটা প্রান্তে স্পীয়ার বসবাস 
করতো । সংসারে তখন নিজের বলতে 'ছিল রাঁধুনী ক্লারা আর 
প্রয় কুকুর । কালো সাদায় মেশানো বিশাল শ্যাগি ল্যা্ডশশয়ার । 
অনেকটা সেন্ট বান্ণডের মতো দেখতে । নিজের বো মা্গারটে 
এবং ছয় ছেলেমেয়েকে ইতিমধ্যে স্পায়ার ব্রাখটেসগাডেনে পাঠিয়ে, 
[দয়েছে। 

প্রতরক্ষা মন্ত্রধ হিসেবে স্পীয়ার ১৯৪২ নাল থেকে ১৯৪৪ 
সালের মধ্যে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রায় 'দিগ্‌ণ করে তুলোছল । কোন 
কোন সরঞ্জামের উৎপাদন তো তিনগুণ হয়ে দাঁড়য়েছিল। প্রাতমাসে: 
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উৎপাদন ছিল তিন হাজার বোম্বার প্লেন, নশো টাইগার আর প্যান্হার, 
ট্যাংক । ন'মাসে দুটো সাবমোরন। 'সিচ্হেটিক গ্যাসোলিনের 
উৎপাদন অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় সত্তর ভাগ কমে গিয়েছিল । কারণ 
1হসেবে বলা যায়, লুইনা এবং আই 'জি ফারবেনের হাইড্রোজেনারেল 
প্ল্যাণ্টে মিন্রশান্তুর বোমাবর্ষণ । 

স্পীয়ার নিজের পেশাটাকে রীতিমতো রক্তের মধ্যে মিশিয়ে 
ফেলোছিল । জাম্ণনীর পাহাড়, উপত্যকা, নদী, ঝরণা, বন--সব 
ণকছুকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো ॥ প্রথম যোবনে ন্যাশনাল 
সোঁস্যয়ালিজমকে ভালো লাগলেও ১৯৪৪ এবং ১৯৪৬ সালে আর 
সেই আবেগকে ধরে রাখতে পারে না। নিজে "মাইন ক্যাম্ফ? না 
পড়লেও বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ সীমেন্সের ম্যানেজার ডষ্টর ফ্রেডারগ- 
লুইসেনের মুখে মাইন ক্যাম্ফের একটা অংশ বিশেষ ওর মনে গভগর 
ভাবে দাগ কেটে যায়। “কুটনশীতর কাজ হলো কোন জাতিকে 
নায়কোঁচতভাবে কবরে প্রস্হান করানো নয়, বরং তার আশ্তত্ব বজায় 
রাখা ।. যে সমস্ত পথে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে এড়িয়ে চলা 
উচিত ; আর তা" না করতে পারলে সেটা হবে অপরাধমূলক করত'ব্যে 
অবহেলার সামিল ।, 

বার্লিনের সংদীর্ঘ অপরাহ এক সময় ছোট হয়ে আসে । দ:; 
একটা জানালার সাঁস“ যা তখনো অবশিষ্ট রয়েছে, তা" দিয়ে নজরে 
পড়ে এক হাঁটু বরফ ভেঙ্গে বালি'নের অধিবাসশরা বাড়ীর 'িঁকে 
1ফরছে । ক্লান্ত পদক্ষেপে । ভাঙ্গা মনে । বরফ শীতল ঘরের কোণে 
বা সেলারে আশ্রয় নেওয়ার জন্য । 'কিছটা দরের ক্্যাক টাওয়ারের 
ওপর আগাম বোমা বর্ষণের আশংকায় কয়েকটা কাক একনাগাড়ে 
ডেকে চলেছে । এক সময় সন্ধ্যা নামে। বরফের ওপর পড়ে ম্লান 
চাঁদের আলো। স্পীয়ার অনেক চিন্তাভাবনার পর সন্ধে গোটা 
সাতেক নাগাদ মনস্হির করে ফেলে । কারণ জানে 'হটলার এখন 
গোয়েবেলসত বোরম্যান আর লে'র সঙ্গে বাংকারে মিলিটারী কন- 
ফারেন্স নামক বিলাস আলোচনায় মগ । 

গরম ওভার কোট পরনে, তার ওপর স্পীয়ার ভাইসরয় ক্যাপ্‌্টা 
চাঁড়িয়ে নেয়। মাটির তলার গ্যারেজে আসে । মন্ত্রী হিসেবে ওর 
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প্রাপ্য লিমজেন গাড়ী । সোঁফয়ার এবং বডিগার্ড। সেসব কিছ 
না ?নয়ে 'নজেই 'স্টিয়ারিংয়ে বসে স্পীয়ার। 

ব্লানডেনবূর্গ গেটের কাছের মাটির তলার গ্যারেজ থেকে গাড়ণটা 
বার করে আনে উনার ডেন 'লিনডেনে। উন-টার ডেন িন্ডেন 
অণলটা প্রায় নির্জন । কয়েকটা দম্পাতি শুধু আদলন হোটেলের 
দকে চলেছে । বারে মদ খেতে । আদূলন হোটেলটাকে ঘরে 
উইলহেলম জ্ট্রাসেতে এসে পড়ে স্পীয়ার। আগে এখানে ডিপ্লো- 
ম্যাটিক কোয়ার্টার ছিল । বর্তমানে মিত্রশান্তর বোমায় ধূিসাৎ। 
দ্রাীফক বলতে উইলহেলম স্ট্রাসেতে 'িছু নেই বললেই চলে । তবু 
ধীরে ধীরে গাড়শটা চালায় স্পীয়ার। রাস্তা বোমার আঘাতে 
এবড়ো খেবড়ো । বরফ পড়ে আছে,। কে সরাবে! তবু ককটার 
খোয়েবেনসের প্রপাগাণ্ডা মন্দক এবং ভন িবেনট্রপের বিদেশশ 
মন্ত্রণালয় দুটোই বলতে গেলে একরকম ধ্বংস হয়ে গেছে। বাড়শ 
দুটো বিগত শতাব্দীর । মনে মনে খুসীই হয় স্পীয়ার | 

উইলহেলম প্রাটৎসে পেশছে স্পীয়ার ওপরের দিকে তাকায় । 
পুরনো রাইখ্‌ চ্যান্সেলারীর ব্যালকনিটা। ১৯৩৪ সালে হিটলার 
ওকে প্রথম এই কাজের দাঁয়ত্ব দেয়। গাড়ণটা এনে দাঁড় করায় 
এরেনহোফে । গাড'রা ওকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গৃডেন আবেল্দ বা 
গুড ইভিনিং বলে ওঠে। এই সম্মানটুক হিটলারের দৌলতে 
পেয়েছে স্পীয়ার | 

সাড়ে সাতটা বাজে; শীতের প্রায় অন্ধকার সম্ধ্যা। এখনো 
চাঁদ ওঠে নি। স্পীয়ার হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে টানেল বেয়ে 
নীচের বাংকারের দিকে যায় । কিন্তু নামে না। পূরনো রাইখ্‌ 
চ্]ান্সেলারীর বাগানে ঘুরে বেড়ায় । বাগান অবশ্য এটাকে আর বলা 
চলে না। ধ্বংস স্তৃপ বলাই সঙ্গত । সোজা হেটে যায় ব্লক হাউসের 
কাছে। যেটা বাংকারের ইমারজেন্সী একসজন্ট হিসেবে কাজ 
করে। জলের ট্যাংক, স্তৃপাকার 'সিমেণ্টের মিকসূচার পার হয়ে আসে 
পাথর ছড়ানো সর: রাস্তায় । কখনে সখনো বাংকার ছেড়ে বোরয়ে 
1হটলার এই রাস্তাটাতে কুকুর ব্লাণ্ডকে নিয়ে বেড়ায়। আজকের 
সন্ধ্যায় স্পীয়ার একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছে । তা হলোষে 
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পথ 'দিয়ে ভেশ্টিলেশানের জন্য বাতাস বাংকারের ভেতরে প্রবেশ 
করে, তা দেখতে । এঁদকের লব বাড়ীগ্লোর নকসাই ওর করা । 
একমান্ন বাংকার ছাড়া । যাঁদ কোন নিরাপত্তা বাহনণর লোক ওকে 
দেখে প্রশ্ব করে, কেন ও এখানে? তারজন্য মনে মনে একটা 
উত্তর তৈরণ করে রেখোঁছল স্পণয়ার । হিটলার ওকে ভেশ্টিলেশানের 
এয়ার-ইন্‌টেকের 'িলটারটা দেখতে বলেছে । সাঁত্য বলতে ?ক বার 
কয়েক হিটলার স্পীয়ারকে চশফ টেকানাশিয়ান জোহানেস- হান-স- 
শৈকেলের সঙ্গে এই ফলটারটার পাঁরবর্তন বা পারচ্কার করা নিয়ে 
কথাবাতণও বলতে বলেছিল । কিন্তু স্পীয়ার ফিলটারটাকে পার্কার 
বা পাঁরবর্তন করার চিন্তা ীনয়ে আজ এখানে আসোন। আজ 
াবকেলেই মনাস্র করে ফেলেছে । 'বিধান্ত গ্যাস 'ফিলটারের মধ্যে 
[দয়ে বাংকারের ভেতরে ঢুকিয়ে আডলভ- 'হটলারের সঙ্গে সঙ্গে 
বাকশ তিন শয়তানকেও হত্যা করবে । এরা একটা জাতিকে কবরের 
দকে টেনে নিয়ে চলেছে । নিশ্চুপে সেই আঁভষানে আজ সম্্যায় 
বেরিয়েছে স্পীয়ার | 

মরীয়া কাজের জন্য মনের জোরের প্রয়োজন । বাংকারের 
ইনটেকের পথে বিষাস্ত গ্যাস ঢোকালে রাইখ নেতাদের সঙ্গে নিরাপত্তা 
রক্ষী, নিদেশিষ এবং সম্ভবত পাচকও মারা পড়বে । ওরা নিরপরাধ ৷ 
অবশ্য প্রাতাঁদন প্রাতিটি মুহূর্তে হাজার হাজার যে নিরপরাধী 
লোক দেশের মাঁটর বুকে লুটিয়ে পড়ছে, তাদের চেয়ে ওরা নিশ্চয়ই 
নির্দোষ নয়। 

এয়ার-ইনটেকটা যা আশা করেছিল, তারচেয়ে অনেক তাড়াতা'ড় 
থঃজে পায় স্পীয়ার। মাটির সমতলে । আধীঁশকভাবে ঝোপের 
আড়ালে ঢাকা । লোহার গ্রিল দয়ে ঘেরা । ইচ্ছে করলেই 'গ্রলটা 
খোলা যায়। ক্ল্যাশ লাইটের সাহায্যে আতি সহজেই 'ফিলটারটাকে 
খংজে পায়। সমস্যা বলতে কিছ নেই । স্পীয়ার মনে মনে ঠিক 
করে এই 'ফিলটারটার মধ্যে 'দিয়ে মারাত্মক টাবুন গ্যাস ঢুকিয়ে 
দেবে । এই গ্যাসের একটা টুকরো যে কোন িলটার বা গ্যাস 
মাসকের ভেতর 'দয়ে আঁতি সহজেই ঢুকে যায়। বাংকার বন্ধ 
'থাকায় কয়েক মৃহূতের মধ্যে সমস্ত বাংকারটাই গ্যাস চেম্বার হয়ে 
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দাঁড়াবে। 

টাবুনের আবিষ্কার হয়েছিল চিরাচাঁরত গ্যাস মাসককে অকেজো 
করার জন্য। বাষ্পের বদলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণর মতো ; বাতাসে ঠিক 
মতো ছড়িয়ে দিতে পারলে ফিলটার বা মাসকের মধ্যে ঢুকে টাবৃন 
পরো একটা ইনফ্যানাট্ট প্রাপ্টুনকে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চহু করে 
' দেবে । হিটলার এই আ'বচ্কারে অত্যন্ত খুসণ হয়েছিল। 

বাংকারের আশেপাশে মিনিট দশেক ঘুরে বেড়ায় স্পীয়ার | 
িন্তু ভেতরে ঢোকে না। এমন কি মাঝরাত্তিরের দ্বিতণয় দফার 
মিলিটারী কনফারেন্সেও যোগ না 'দিয়ে সোজা ফিরে আসে নিজের 
অফিসে । একা একাই হালকা খাবার খেয়ে ঘুমোতে যায় । এখন 
সামনে যে সমস্যাটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়, তা" হলো কারোর 
সন্দেহ না জাগিয়ে কী করে টাবুন গ্যাস জোগাড় করা যায়। কারণ 
স্পীয়ার জানে ওর দপ্তরের বেশ উচু পদে দু'জন গুপ্তচর কাজ 
করছে । যারা সোজাসুজি রিপোর্ট করছে রাইখ. 'সিখার আমটে । 
সংক্ষেপে আর এস এইচ এ ; হিমলারের অধীনে এই 1সহ্রেট 
সাভন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এরা ঠিক দু'জনে কে কে তা, 
জানে না স্পীয়ার। 

ভাগ্যের পাঁরহাসই বলতে হবে; যুদ্ধ মন্ত্র হিসেবে লেকচার, 
টাইগার ট্যাংক, এমন কি ভি-২ রকেট পর্যস্ত হাতের গোড়ায় চাইলেই 
স্পীয়ার পেতে পারে ; এডাঁমরাল দয়েনিৎস পযন্ত জাম্ধানগর সন্দর 
ক্যানাল দিয়ে ওকে একটা সাবমেরিন পাঠাতে পারলে নিজেকে 
ধন্য মনে করবে । কিন্তু রাসটেনবুর্গে কর্ণেল ম্টাউফেনবর্গের 
1হটলারকে হত্যার চেষ্টার পরে বোমা, গ্রেনেড আর গ্যাস_এই 
1তনটে চাইলেই সবার সন্দেহ জেগে ওঠে । হাজার হাজার প্রতিরক্ষা 
কমণ নিত্য টাবুন নিয়ে নাড়াচাড়া করে । বিভিন্ন কাজে। কিন্তু 
রাইখের এত শাশ্তশালী যুদ্ধমন্ত্ীরও এই টাবুনের ধারে কাছে 
যাওয়ার উপায় নেই। 

কাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়? হ্যাঁ, টাবুন সংগ্রহের 
ব্যাপারে ৷ দহশতনাঁদন পরে সমম্যাটার সমাধান যেন আপনা থেকেই 
হয়ে যায় । মাঝরাতে এয়ার-রেডের সংকেত হিসেবে সাইরেন বেজে 
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উঠলে স্পীয়ার ওর মল্মকের উচু আফসারদের জন্য 'নাঁদষ্ট করা 
আশ্রয়ে এসে দেখে 'দিয়েটার চ্টালও সেখানে দাঁড়িয়ে । হযৃদ্ধ বাধার 
আগে টাল রসদ 'ডিপাট'মেণ্টের উচু পদে কাজ করতো । সহর 
বানের মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিমের ছোট শহর বারনাউতে 
জ্টালের নিজের একটা ছোটখাটো মেসিন টুলসের কারখানায় কামানের 
গোলা তৈরণ হয়। সূতরাং স্টালই হলো উপযুস্ত ব্যান্ত যে নাক 
তার কারখানায় হয়তো বাগ্যাস শেল নিয়েও পরণক্ষা 'নারক্ষা 
চালাচ্ছে । 

স্প"য়ারের সঙ্গে টালের পাঁরচয় বছর না গড়ালেও ওকে [বিশ্বাস 
করার যথেষ্ট কারণ আছে । যনদ্ধে জার্মান হেরে যাচ্ছে-_-এই মন্তব্য 
করার জন্য বছর খানেক আগে গেম্টোপারা ওকে গ্রেপ্তার করোছল। 
আর সেই সময় ব্রানডেনবুগ্ের গাগলাউটারের ওপরে স্পণয়ার চাপ 
সূন্ট করে ওকে মুন্ত করে এনেছিল । চাকরণও ছেড়ে যেতে দেয়ান। 
আসলে এই তরুণ িঙ্পপাঁতকে ভালো লেগে গিয়োছল স্পীয়ারের । 
এই ঘটনার পরেই হিমলারের কায'কলাপ টের পায় স্পীয়ার ৷ 
স্টালের সঙ্গে বন্ধূত্বও গড়ে ওঠে । এলবের কাছে, ভিলস্নাকে 
স্টালের লেক-সাইড কটেজে বেশ কয়েকটা উইক-এণ্ড কাটিয়েছে 
স্প্পয়ার ৷ তবু ঘতোখানি সম্ভব সতক হয় স্পীয়ার | বণ্টর ধারার 
মতো একনাগাড়ে বোমা পড়ে চলেছে । ছোট্র ঘরটা থর থর করে 
কাঁপছে । আ্টাল স্পীয়ারের হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরে বলে, 
পাগলের কারবার সব । শেষটা যে 'কি ভীষণ মারাত্মক হবে, এর 
থেকেই বোঝা যায়। 

সুযোগ পেয়ে স্পীয়ার কয়েকটা প্রশ্ন করে ম্টালকে। টাঝুন 
গ্যাস সম্পকে" । বিশেষ করে কভাবে তা জোগাড় করা সম্ভব । 
অপ্রা্সাঙ্গক প্রশ্ন যে তাতে সন্দেহ নেই। 'কিদ্তু জ্টাল ব্যাপারটাকে 
সহজভাবেই নেয় । যেন স্পীয়ার ওর কাছে একটা 1সগারেট বা 
রাইটার চেয়েছে । হয়তো বা এইভাবে স্পীয়ারের মনটাকেও বুঝতে 
চাইছিল স্টাল। শেষমেষ স্পীয়ার খোলাখুলিই ঘ্টালকে বলে, 
জানো, একমান্র একটা পথেই এই ভয়াবহ রন্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতি টানা 
সম্ভব । আম ফুযুয়েরারের বাংকারের মধ্যে টাবুন গ্যাস ঢুকিয়ে 
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দিতে চাই। 

টাল কিন্তু কথাগুলো শুনে আশ্চর্যহয় না। তবে জানার 
আপ্রাণ চেষ্টা করবে টাবুন জোগাড় করতে । সেইদিনটা ছিল ২০শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সাল। 

'দিয়েটার ভ্টালকেও স্পীয়ারের মতো সতক্তার সঙ্গে এগোতে 
হয়। একাঁদন আমি” অরডিনেন্স আঁফসে যায় বন্ধ; মেজর সোয়েকার 
সঙ্গে দেখা করতে । কথা বলতে বলতে বন্ধ সোয়েকারকে জানায় যে 
টাবুন গ্যাস নিয়ে পরাক্ষার জন্য ও ওর বারনাউ প্র্যান্টে টিলার 
শেলকে 'রি-মডোলং করতে ইচ্ছক । আলোচনার সময়েই বুঝতে 
পারে টাল যে ওর পরিকজ্পনার কথাটা বানানো হলেও খুব 
চমৎকারভাবে পাঁরাঁস্হতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে । কারণ শেল বা 
গ্রেনেডের মধ্যে থাকা অবস্থায় ফাটলেই টাবুনকে একমান্র কারধকর 
করা সম্ভব । তবে বাংকারের মধ্যে টাবুন ভরা গ্রেনেড ছঃড়লে 
পাতলা এয়ার কনডাকটার ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে । চ্টাল 
এই উল্লাসজনক খবরটা স্পীয়ারকে 'দিয়ে বলে যে ও আপ্রাণ কোন 
প্রচলিত গ্যাস খুজে বার করতে চেষ্টা করবে । যেমন মাস্টারড্‌ 
গ্যাস। এইভাবেই ফেব্রুয়ারী শেষ হয়ে গিয়ে মার্চ মুখ উশক দেয় | 

টাব্দনের জন্য অপেক্ষা করাকালীন বার তিনেক স্পীয়ার বাংকারে 
এসে দেখে আগের মতোই তিন শয়তান বোরম্যান, গোয়েবলস্‌ 
আর লে'র সঙ্গে হিটলার 'মটিং করে চলেছে । একই সময়ে । একদিন 
একা ঘোরাফেরা করার সময়ে হানসূশেকেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 
ওর। স্পীয়ার বোঝে মাসটারড্‌ গ্যাস ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই; তাই কথা প্রসঙ্গে হানসের থেকে জানতে চায় ফিলটারটা 
কিভাবে ভোণ্টলেসান সিস্‌টেমের থেকে খুলতে হয়। হানসশেকেলে 
যে কাজটা এতো তাড়াতাঁড় করে বসবে তা" ভাবতে পারে নি 
স্পীয়ার। দরাত্তর পরে স্পীয়ার দেখে ফিলটারটাকে ইতিমধ্যে 
বদল করা হয়েছে। বাধা হলেও অবশ্য তেমন বড় একটা কিছ 
নয়। মাসটারড্‌ গ্যাস পৌঁছলে হানসশেকেলেকে আবার 
1ফলটারটাকে খুলতে বলতে হবে । 

হীতমধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়। ৭ই মার্ঠ' স্পণয়ারকে 
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স্টাল খহপ্প দেয় যে মাসটারড্‌ গ্যাস জোগাড় হয়ে গেছে এবং 
আসছে। ৮ই মার্চ পেশছে যাবে । সুতরাং সন্ধে সাতটা নাগাদ 
সপীয়ার আবার ব্রানডেনবূর্গ গেটের থেকে রাইথ্‌ চ্যান্সেলারগতে 
আসে । আগের মতোই এরেনহোকফে গাড়ণটা দাঁড় কাঁরয়ে সংকীর্ণ 
পথটা ধরে সোজা বাংকারের 'দিকে হাঁটে । 

চ্যান্সেলারী গাডে'নের ভেতরে পা রাখতেই স্পীয়ারের ওপর 
উচ্জবল সার্চ লাইটের হঠাৎ একঝলক আলো এসে পড়ে । বাংকারের 
ওপরে সা লাইটটা লাগানো হয়েছে এবং চারজন অস্ব্ধারণ এস 
এস গা পাহারা 'দিচ্ছে। সেই আলোতেই স্পীয়ার দেখে 
ভেন্টিলেটারের এয়ার ইন্টেকের ওপরে প্রায় দশ ফুট একটা ধাতুর 
[চিন ;তার ওপরেই সার্চ লাইটটা ফিট করা । হঠাৎ ভয়ের একটা 
মতত্যু শীতল ঘ্রোত স্পীয়ারের শিরদাঁড়ায় কেপে ওঠে । ঠিক সেই 
মুহৃতে" স্পীয়ারের মনে হয় ওর পাঁরকঙ্পনাটা নিশ্চয়ই কেউ ফাঁস 
করে দিয়েছে । স্পীয়ারের ভাষায় £ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের মতো 
ীজেকেও অপরাধী বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই কেউ আমার সঙ্গে 
[ি*বাসঘাতকতা করেছে । অথবা আমার মন-ই' হয়তো বা আমার 
সাথে তা” করে থাকবে । গত তিন সপ্তাহে আমার চোখ মুখের 
চেহারাই বর্দলে গেছে । দীর্ঘ একটা মৃহ্‌তে'র জন্য অনড় অচল 
হয়ে দাঁড়িয়ে থাক আমি । এমন কি মোড় ঘুরে সেই জায়গা 
তৎক্ষণাৎ পাঁরত্যাগ করার কথাটাও ভুলে যাই । সারা শরীরে নোনতা 
ঘামের প্লোত নামে ৷ হঠাৎ ঘাড়ে মদ টোকা অনুভব করি। ঘুরে 
দৌঁখ হাইন:রিখ হমলার । আনেন্ট কালটেন-বুনার এবং গেম্টাপো 
মূলার শান্তভাবে ছায়ায় দাড়িয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য 
অপেক্ষা করছে। 

সবকছুই চুপচাপ। নিদ্তব্ধ। কিছুই ঘটে না। এমনকি 
প্রহরণরাও যেন এই অনাভপ্রেত আঁতাঁথকে নজরে আনে না। 
স্পীয়ারের থেকে ফুট চল্লিশেক দূরে দাঁড়ানো ; ওরা আলোর মধ্যে 
দাঁড়য়ে থাকলেও স্পীয়ার একটু পিছ হটে ছায়ায় এসে দাঁড়ায় | 
নিজেকে সামলে নিয়ে ও ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। 
জানুয়ারী মাস থেকেই হটলার ভেক্টিলেটার সম্পকে" আভযোগ 
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করে আসছে। হিটলার যখন বাংকারে এসে ঠশই নেয়, তখনো 
বাংকারটা সম্পূর্ণ হয় নি। 'হিটলার নিজেও মাসটারড্‌ গ্যাসে প্রথম 
মহাযুদ্ধে আহত হয়েছিল । বাতাসের থেকে এই গ্যাস ভার ॥ 
তারজন্যই বোধহয় সতক্তা হিসেবে চিমানি বসানো হয়েছে । 
হানস-শেকেলই দাঁড় কাঁরয়েছে চিমনিটাকে। 

সেই সন্ধ্যায় যখন স্পীয়ার রাইথ্‌ চ্যাশসেলারণ ছাড়ে, নিজেকে 
মরীয়া এক জংয়াড়ীর মতো মনে হয়.। এইমান্র যেন রাশিয়ান রুলেট্‌ 
জুয়া খেলায় জিতে এসেছে। বিষান্ত গ্যাস সম্পর্কে তখন মনে বিরূপ 
ধারণা এসে গেছে৷ কারণ বর্তমান অবস্থায় 'বষাস্ত গ্যাস বাংকারের 
মধ্যে প্রবেশ করানো একেবারেই অপম্ভব। চিন্তাটা যেন ওকে 
অনেকটা রেহাই দেয় । নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হয় । মনের 
থেকে হিটলারকে হত্যার পাঁরকজ্পনাটা মুহ্‌তে মুছে যায়। 
স্পীয়ারের মনে হয় তার চেয়ে হিটলারের পোড়া মাটি নগীতিটা যাতে 
ব্য" হয়, সৌঁদকে নজর দেওয়া উঁচত। 

হয়তো বা এখানে বলা অপ্রাসাঙ্গক হবে না যে হিটলারকে 
ন'বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। ন'বারই ষ্ঠ হীপ্দ্িয়ের দৌলতে 
আর বরাতজজোরে হিটলার বেচে যায়। 

এই বিশেষ অধ্যায়টার এখানেই শেষ হয় না। আযালবাট" স্পীয়ার 
মনের দিক থেকে হিটলার হত্যার ব্যাপারটা সাঁরয়ে দিয়ে মাসটারড্‌ 
গ্যাসের অডণরও বাতিল করে দেয় । ইতিমধ্যে মাচ মাসের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ গাঁড়িয়ে গেছে । ইউ এস নাইনথ: আর্মড আর্মি রাইনের ধারে 
এসে দাঁড়য়েছে। যে কোন মহরতে রেড আঁর্ম ওডার নদী 
পেরোতে পারে । সহর বুদ্বাপেস্তের পতন ঘটেছে । ভয়েনা বে- 
দখল। হিটলারও পোড়ামাঁটি নীতি বাস্তবে রূপায়িত করার 
উদযোগ শুর করেছে । 

১৫ই মাচ ১৯৪৬ সাল। স্পীয়ার থা রাইখের ইতিহাসে 
সবচেয়ে সাহসী মেমোরেন্ডাম লিখতে বসে। সবুজ কালিতে। 
মণ্তীদের সবুজ কালি ব্যবহার নাষদ্ধ। বার্লন বাংকারে এতো 
দরকারী এতহাসক দালল আর কখনো হিটলার পায়ান। 
হিটলারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একমান্র স্পীয্লারেরই ইতিহাস থেকে 
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শক্ষা নেওয়ার মতো বিদ্যাবৃদ্ধি ছিল। মেমোটার ড্রাফট করে 
স্পীয়ার একটা কাঁপ পেপারের পেছনে । মাসখানেক আগে ডস্তর 
শলসেনের একটা চিঠি থেকে ওর সেক্কেটার মাইন: ক্যাম্ফের দুটো 
প্যারাগ্রাফ টাইপ করোছিল। স্পীয়ার হিটলারকে লেখে £ 

আগামী চার থেকে আট সঞ্তাহের মধ্যেই জার্মান অর্থনগাত 
নিশ্চিতভাবে ধবসে পড়বে ।  অর্থনপীতর সেই ধ্বংসের পরে যবদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই যে কোন উপায়েই হোক, 
আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে জাতিকে এই ধ্বংসের হাত 
থেকে বাঁচানোর । তাই ঘযূদ্ধ চালয়ে যাওয়ার কোন আঁধকারই 
আমাদের আর নেই । আমাদের শব্রুপক্ষ যাঁদ জার্মান জাতিকে 
ধ্বংস করে, যে জাতি এতো দীঘণদন ধরে বীরের মতো যুদ্ধ করে 
এসেছে, তবে হীাতহাস তাদের ক্ষমা করবে না। তাই আমাদের 
উচিত জাতিকে এই য্দ্ধের বন্ধন থেকে এক্ষুণি মনান্ত দেওয়া, যাতে 
তারা আবার তাদের দূর ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে পারে । 

পরের পনেরো দিন স্পীয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে অন্য সবাইকে 
দলে টানতে । স্পীয়ার জানে খারাপ মূডের সময় হিটলারের হাতে 
এই মেমো পড়লে ওর জন্যে শুধু ভর্খসনাই জ্‌টবে না, গৃহবন্দীও 
হতে পারে । কারণ এই সঞ্তাহেই চারজন আফসার রেমাগেনে 
রাইনের ওপরের সেতু ডীড়য়ে দিতে অস্বীকার করলে তাদের গাল 
করে মারা হয়। বাংক্কারে খবরাখবরের জন্য স্পীয়ার নিভর করতো 
এয়ারফোর্সের কনেলি নিকোলাউস- ভন বেলোর ওপরে । কনে'ল 
বেলো ছিল বাঁদ্ধনান এবং সাহসী । ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৪৪ 
সাল পর্ধন্ত রাইখমাশশল গোয়োরংয়ের ফুযয়েরার হেড কোয়ার্টারের 
সঙ্গে যোগাযঘোগকারণ হিসেবে কাজ করেছে । স্প'য়ারের হয়েও 
এই একই কাজ করছে বরমানে কনে'লি। স্পীয়ার ভন বেলোকে 
টাইপ করা এক কাঁপ মেমোরেনডাম দিয়ে তা 1হটলারের মেজাজ 
বুঝে পড়ে শোনাতে বলে । সন্দেহ নেই, আভজ্ঞ কর্ণেল এই কাজ 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই যথাসময়ে করেছিল । 

স্পীয়ারের জন্মাদনের তারিখ হলো ১৯শে মার্চ। হিটলার 
ভার আত পারচিতদের জল্মাদনে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো সোনার 
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অক্ষরে স্বান্তকা চিহসহ নিজের ছবি উপহার 'দিতো। .যার ভাগে 
জটতো, গরে'র সঙ্গেই পুরস্কার হিসেবে জিনিসটাকে গ্রহণ করতো । 
স্পীয়ারও এই রকমের একটা ছবির জন্য হিটলারের ব্যান্তগত 
আডজটাণ্ট এস এস মেজর জেনারেল জুলিয়াস শাউবকে 
বলোছল । 

১৮ই মাচ“ স্পীয়ার বাংকারে গেলে হিটলারকে খোসমেজাজেই 
দেখতে পায় । কিন্তু রুটিন মাঁফক কনফারেন্সে বসেই হিটলারের 
মেজাজ বিগড়ায়। সোৌঁদনের কথাবাতণ ছিল জেনারেল জজ এস 
প্যাটন, থার্ড আর্মর সারে এবং প্যালাটিনেট, রাইন এবং মেইন 
নদশর অববাহকার এই অগুলের বিপর্যয় নিয়ে । 

আলোচনার সময় হিটলার স্পীয়ারকে জিজ্ঞাসা করে,_-স্পীয়ার, 
সারে হাতছাড়া হওয়াতে আমাদের অস্ত্র উৎপাদনের কতোটা ক্ষাত 
হবে বলে মনে করো ? 

_ অনিবার্য ধবংসটা ত্বরানিহত হওয়া ছাড়া আর কিছু তো 
আমার মনে হয় না। 

উপাঁস্হত সবাই ফৃযয়েরারের মুখের ওপর ওর উত্তরের ধরণে 
চমকে ওঠে ; আলোচনা সভায় হঠাৎ কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে । 
[হটলার কিন্তু স্পীয়ারের উত্তরটাকে গায়ে মাখে না। তবে 
কনফারেন্স ভাঙ্গার আগে গিহটলার নপরোর স্টাইলে একটা আদেশ 
জারী করে। রাইনের পাশ্চম পাড়ের সমস্ত জামণনদের এক্ষীণ সরে 
আসতে হবে । প্রায় আশঈ লক্ষ জার্মানের ভাগ্য মুহৃতে নিদ্ধারত 
হয়ে ঘায়। ফিজ্ড মাশশল কাইটেল কোনরকম প্রাতিবাদ ছাড়াই 
ফুায়েরারের এই আদেশের খপড়া তৈরী করে । যুদ্ধ চলাকালীন 
এই ধরনের ইভাকুয়েসানে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু আনবাধ। 

রাত দঃটো নাগাদ কনফারেন্স ভাঙ্গে । মাচ মাসের ১৯ 
তাঁরখ। স্পীয়ারের চল্লিশতম জন্মদিন। কনফারেন্সের আগে 
স্পীয়ার ভেবোছিল উড়ে যাবে কনিংসবাগে"। কিন্তু কনফারেন্সের 
শেষে মত বদলায় । উল্টোদিকে ঘাবে বলে মন স্হির করে। 
প্যালাটিনেটে। কারণ প্যালাটনেটের মাথার ওপরে পোড়ামাঁটি 
নীতি আর গণ ইভাকুয়েসানের খাঁড়া ঝুলছে । ১৫ই মার্চ তারিখে 
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লেখা মেমোরেনডামটা হাতে তুলে দিতে এবং ওর জন্মা্দনের উপহাক্ষ 
নেওয়ার জন্য স্পীয়ার হিটলারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। হয়তা বা 
এটাই ওদের দু'জনের শেষ সাক্ষাৎ । কে বলতে পারে ? 

১৯৩৩ সালে মিউনিকের প্রিনজ রেগনেন চ্ট্াসেতে প্রথম 
1হটলারের সঙ্গে স্পীয়ারের দেখা হয়েছিল । স্পীয়ারের বয়েস তখন 
আঠাশ; আর 'হটলারের পণয়তাল্লশ । সংদর্শন কিন্ত লাজুক 
আঁকটেকটং স্পীয়ার কয়েকটা ডিজাইনের নকশা স্কেচ করে নিয়ে 
1হটলারকে দেখাতে এনোছিল । পাট“ র্যালিতে সাজানোর জন্য। 
ঠিক সেই সময় হিটলার একা একা বসে রিভলবার পাঁরচ্কার 
করাছল। হিটলারের স্কেচগুলো পছন্দ না হওয়াতে ওর হাতে 
[ফিরিয়ে 'দিয়ৌোছল কোন কথা না বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সংদর্শন 
যোসেপ যেন ফারাওয়ের দেখা পেয়ে গিয়োছল । সেই দু'জনেই 
আজ পরস্পর মুখোম্ীখ বাংকারে বসে। একটা অটোগ্রাফ করা 
ছবির জন্য। দু*সপ্তাহ আগে এই ব্লুটাসই বাংকারের বাইরে 
দাঁড়য়ে কী করে বাংকারের ভেতরে মাসটারড্‌ গ্যাস ঢ্যাকয়ে 
সশজারকে হত্যা করা যায় সেই চিন্তাতে বিভোর ছিল। 

[হটলার টেলিফোন করে ওর পাঁরচারককে ফ্রেমসদ্ধ নিজের ছাবি 
আনতে আদেশ দেয়। পাঁরচারক ছবি আনলে কাঁপা হাতে তা 
সপণয়ারকে দেয় হিটলার । ওর কাঁচের মতো ঝকঝকে চোখ দুটোয় 
জল টল টল করে। ইদানিং হাইনিজ লঙে দিনের মধ্যে বেশ 
কয়েকবার ফুযয়েরারকে কোকাইন ড্রপ দিতো । হিটলার ওর হাতে 
ছাঁবটা "দিতে গিয়ে বিড় বড় করে কিছু একটা বলে। স্পীয়ার 
স্পম্ট বৃঝতে পারে না। ছাঁবটা একটা চামড়ার খাপে মোড়া । 
স্পীয়ার ছবিটাকে নামিয়ে হিটলারের ডেসকের ওপরে রাখে। 
নকেলের চশমার আড়ালে হিটলার আবার জড়ানো গলায় কিছুটা 
ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গশীতেই বলে, জানো, ইদানিং আমার পক্ষে 
লেখাপড়া করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়য়েছে। এমন কি নিজের হাতে 
কয়েকটা অক্ষরও লিখে উঠতে পার না। কাঁপে । প্রায়ই আমার, 
গনজের স্বাক্ষরটাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছাঁবতে তোমার জন্য বা. 
1লিখোছ, তা” পড়তে তুমি পারবে না জানি । কারণ দৃবোধ্য। 
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হ্যাপি বার্থডে এবং অতাঁতের স্মৃতির কথা তুললে পরে স্পায়ার 
বুঝতে পারে হিটলার ওকে ছবিটা খুলতে বলছে । ছবিটার হাতের 
লেখা চেনা না থাকলে হিটলারের বলে বোঝা অসম্ভব | আর্কিটেকট: 
এবং যবদ্ধ-মন্তরী হিসেবে ওর কাজের প্রাত হিটলার সম্রন্ধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করেছে। অতাতের স্মত উভয়ের কাছেই মধূর। বার্গহোফের 
ছাদে জ্যোতস্বালাকিত রান্রে দাঁড়য়ে দু'জনে দেখতো পাহাড়ের 
নগচের গ্রামগ্‌লো চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে । গ্রামের লোকেরা 
সমবেত স্বরে গান গাইছে । অনেকটা উপাসনার ভঙ্গণতে । হিটলার 
আর স্পীয়ার দুজনেই তখন আধুনিক পুরুষ ; কুসংস্কার মত্ত । 
সেই ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ছাদে দাঁড়িয়ে উভয়ে পারিকজ্পনা 
করতো বাি'ন ডোমের ৷ সেণ্ট পিটারের থেকে পারধিতে সাতগুণ 
বড় সেই ডোম । আর এখন 2 যে ঘরে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে 
তার মাপ বড়জোর দশ ফুট বাই পনেরো ফুট হবে । 

এই মৃহূরভে হিটলারের স্পগয়ারের প্রাত অন্তরঙ্গতায় এতোটুকু 
খাদ নেই । স্পীয়ারও স্বপ্ু দেখে লিনৎসে, দানিয়বের পাড় ধরে 
লাম্‌বা্ড পপ:লারের ছায়ায় [হটলারের সঙ্গে হাটিতে হিতে ক্যালি- 
ভ্রেটস্‌ এবং ফিদাস, ভিয়েনার বি শ্্রাসের, গারনিয়ারের প্যারিস 
অপেরা নিয়ে আলোচনা কতো সহখগ্রদ ৷ 'হিটলারও হয়তো বা সেই 
মুহভে স্বপু দেখছিল । যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে নিজে মুখে 
বলেছে, থাড রাইখ্‌ প্রায় কবরের কাছাকাছ এসে পড়েছে, সেই 
আবার ওর কাছে ছবি চাইছে । হয়তো হিটলার ইতিমধ্যে স্পীয়ারের 
১৫ই মাচে'র মেমোরেনডাম পড়েছে । হয়তো বাপড়েনি। কিন্তু 
ওর মন চাইছে ঠিক এই মূহ্‌্ডে বাস্তব থেকে মানত পেতে । স্পীয়ার 
একটা ব্ু-প্রিপ্ট সঙ্গে করে আনলে হয়তো বা সারারাত ধরে তা" নিয়ে 
আলোচনা করতো হিটলার । ভুলে যেতো থার্ড রাইখের এই 
সংকটময় বর্তমান অবস্থা । 

স্পীয়ার পরে স্বীকার করেছে, সেই মহরতে হিটলারের চেয়েও 
ওর মন আচ্ছন্ন হয়োছল স্খাঁলতপদে ঘর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তু, 
খাঁল পায়ে বরফের ওপর 'দয়ে হাটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ড্রেস- 
(ডেনের ধ্বংসাবশেষ, বোমাবর্ধণে ক্ষতাবক্ষত অটোবান ; বিশৃঙ্খল 
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বৃণ্ডেসবান বা জার্মান রেলওয়েজ । নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানের 
সামনে দাঁড়ানো বিরাট মানুষের মিছিল । 

এরপর স্পীয়ার মেমোরেনডামটা হিটলারের হাতে দেয় । তারপর 
কবরের নিন্তব্ধতা ভেঙ্গে ফু্যয়েরারকে জানায় যে ওর প্ল্যান ও ইতিমধ্যে 
শারবর্তন করেছে । কানংসবার্গ যাওয়ার পরিবর্তে ও যাবে জার্মানগর 
পাঁশ্চম রণাঙ্গনে । মোটরযোগে । কথাকণ্টা শেষ করে স্পীয়ার 
ফ্যয়েরারের আঁফস ছেড়ে ঘায়। 

তবে স্পীয়ার তখনো বাংকার ছাড়ে ন। 'নজের গাড়ণ আর 
সোফেয়ারকে ডেকেছে মান্ত। 'হটলার আবার ওকে ডেকে পাঠিয়ে 
বলে,_ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করলাম । আমার গাড়শ আর 
সোফেয়ার খেমকা তোমাকে নিয়ে যাবে । 

ফ্যুয়েরারের উদ্দেশ্য বুঝতে স্পীয়ারের খুব বেশী একটা সময় 
লাগে নি। হিটলারের মিলিটারী কনফারেন্সে ওর কথাবাতণর 
ধরণেই বুঝতে পেরে গেছে যে স্পীয়ার রাইনল্যাপ্ড এবং পযালোটনেটে 
যেতে চাইছে শিল্পগৃলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে । 
নিজের গাডী এবং সোফেয়ার ওকে বাবহার করতে বলোঁছল যাতে 
বাংকার এবং বানের বাইরেও স্পীয়ারের কার্ধকলাপকে হিটলার 
আয়ত্তে রাখতে পারে । মল্পদের বরহদ্ধে হিটলার নিজের সোফেয়ার 
এঁরখ খেমকাকে নিষযান্ত করে ম্রেফ গোয়েন্দাগার করবার জন্য। 
স্পীয়ার কিন্তু ব্যাপারটাকে সঙ্গে সঙ্গে বঝে নিয়ে প্রাতিবাদ জানায় । 
তারপর হিটলারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসে । স্পীয়ার 
ওর গাড় আর সোফেয়ার নিয়েই যাবে । তবে খেমকাকে ওর 
সোফেয়ারের সঙ্গী হিসেবে নিতে হবে । 

বাংকারের পাঁরবেশ ইতিমধ্যে বরফ শীতল হয়ে দাঁড়য়েছে। 
জন্মাদনের উষ্ণ আবহাওয়া অন্তাহত। হিটলারের মন মেজাজও 
বন্রী ধরনের রূঢ় হয়ে ওঠে । হিটলার ককশদ্বরেই ওকে উদ্দেশ্য 
করে বলে, এইবার আম তোমার ১&ই মার্৮ তারিখের মেমোরেন- 
ডামের লিখিত উত্তর দেবো । 

এরপরেই হিটলার রাগে ফেটে পড়ে বলে,-যুদ্ধে হেরে গেলে 
এই মানুষগৃলোরও বেচে থাকার প্রয়োজন দৌখ না। সুতরাং 
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ওদের বেচে থাকার প্রশ্বটাই নিরর্থক । তাই ওদের ধহংসের যথেষ্ট 
প্রয়োজনও রয়েছে । জাতি তা"হলে দূর্বল বলে প্রমাণিত । ভবিষ্যৎ 
বলশালী পূব দেশীয় জাতির জন্য যৃদ্ধের পরে হণন-রাই বেচে 
থাকবে ; কারণ শ্রেষ্ঠ জার্মানরা ইতিমধ্যে যুদ্ধে নিহত । 

প'চশ বছর পরেও স্পীয়ারের মনে হয় কথাগুলো তখনো সমানে 
ওর কানের কাছে বেজে চলেছে । বরফ কঠিন শঈতল একটা কণ্ঠস্বর । 
স্পীয়ারের সঙ্গে বেরতে পেরে খেমকাও খুসণ হয় ৷ রাতের বালি'নের 
হাওয়ায় প্রথম বসন্তের ছোঁয়া । বাংকারের বদ্ধ আবহাওয়ার থেকে 
বেরিয়ে বুক ভরে 'ি*বাস নেয় সবাই । এস এস পার্টিতে খেমকার 
জায়গা ছিল কর্নেলের । গত িন মাসে খুব বেশী হলে মাত্র পাঁচ 
ছ'বার ফুযয়েরারকে গাড়ীতে নিয়ে ড্রাইভ করেছে খেমকা । 

খেমকা ও স্পীয়ারের মধ্যে মান্র দুটো ব্যাপারে মিল ছিল ; 
তা হলো ফুযয়েরারের সঙ্গে ব্যান্তগত সম্পর্ক এবং দ্ুতবেগে গাড় 
চালানো । স্পীয়ার নিজের গাড় নিজেই চালায় । গাড়ীটা হলো 
ছয় 'সালপ্ডারের বি এম ডবল; পাশের সিটে খেমকা। আর 
পেছনের সণটে বসে সম্ভ্রান্ত য.বক কর্নেল ম্যানফ্রেড ভন পোজার । 
বালিন থেকে অটোবান ধরে বাড নয়িহামের দিকে রওনা হয় 
[তিনজন। মাবপথে রয়াল এয়ারফোস মসাঁকটো বোম্বার হানা 
দলে রাস্তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড: নায়হামে এসে পেণছায় 
সকাল ন'টা নাগাদ । 

তখন পাঁশ্চম রণাঙ্গনের কমাণ্ডার-ইন-চফ হলো ফিল্ড মার্শাল 
কেসলারিও ৷ কেসলারঙক ইতালি থেকে সারিয়ে এনে ভন র্ড্টেডের 
জায়গায় বসানো হয়েছে। জিগেনবার্গে কেসলরিও তখন মদের 
টেবিলে মন্ত্রীর জন্মাদন পালনে ব্যস্ত । হঠাৎ ইউ এস নাইনথ ফোস' 
বোমাবর্ষণ করতে সুরু করলে মর্টার ডান্টের মধ্যে পার্টি ফেলে 'দিয়ে 
সবাই ছোটে আশ্রয়ের খোঁজে । ১৯৩৯ সালে তৈরী আড্লার হোম্ট 
বা ঈগলের বাসায় । 

পরবতণ' আটচাল্লশ ঘণ্টা স্পীয়ারের কাটে ঝাট্রকা সফরে ॥ 
জার্মানীর অনেকখানি জায়গা ওর সেই ঝাটকা সফরের অন্তর্গত হয়। 

রাইনল্যাপ্ড বর্তমান পশ্চিম রণাঙ্গন ৷ প্যানা'টিনেট ; ওর জন্ম 
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স্হান নর্থ বাদেন । এবং বন শহরের কাছাকাছি রাইন নদ পৌরয়ে 
ওপারের ওয়েষ্টার ভালড্‌। এমন কি আমোরকানদের হাতে পড়ার 
আগে হাইডেলবাগে বাবা মা'র কাছে গিয়েও ঘুরে আসে । প্রত্যেক 
জায়গাতেই জেনারেল, প্যান্ট মানেজার, মেয়র এবং যতো লোক 
সম্ভব সবার সঙ্গে কথা বলে আপ্রাণ চেষ্টা করে হিটলারের পোড়া- 
মাটি নীতি বিফল করার। হিটলার একরকম বালি'নের বাংকারে 
বন্দী । সুতরাং প্রায় সবার সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিম্ন। আর 
“পশ্চিম রণাঙ্গনের মেজর থেকে আরম্ভ করে সাধারণ সোৌনিক পযস্ত 
এই যুদ্ধের ব্যাপারে হতোদ্যম । ধরেই নিয়েছে যে এই যাদ্ধে ওদের 
পরাজয় সুনিশ্চিত। পূব রণাঙ্গনে অবশ্য অবস্থা এতোটা খারাপ 
ছিল না। প্যালাটিনেটে জেনারেল প্যাটন বাঁলনের মাটন 
বোরম্যানের চেয়ে সাধারণ জার্মানদের অনেক কাছাকাছি ছিল। 
তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে তখনো পযন্ত বোরম্যানের 
গাউলাউটারদের ওপরে কর্তৃত্ব বঙ্গায় ছিল। অবশ্য সেই বিশত্খল 
গাউলাউটারদের সংশৃঙ্খল করার আর উপায় ছিল না। ন্যাশানাল 
প্যোশালিষ্ট পার্টির আঁভভাবক বলতে ছিল ওরাই। কিন্তু সেই 
আঁভভাবকদের সঠিক গথে এখন আর কে চালনা করবে? একক 
বাঁলনের পটভূমিকায় ফু্যুয়েরার ছিল আরো বেশী নিঃসঙ্গ । 
জার্মানদের মধ্যে স্পীয়ারের তখন পর্যন্ত যেটুক; শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম 
বজায় ছিল বোরম্যানের তা ছিল না। শুধু গাউলাউটার ছাড়া । 
কারণ গাউলাউটাররা জানতো বোরম্যান হিটলারের কতো কাছের 
মানূষ, তবে স্পীয়ারের ক্ষমতা ছল বাংকারের বাইরে । হিটলারের 
পোড়ামাটি নীতি কিন্তু পাশ্চম রণাঙ্গনে মোটেই কাষ'কর হয় নি। 
স্পীয়ার মাইনজ্‌ সহরে তিনজন গাউলাউটারের সঙ্গে দেখা করলে 
তারা জানায় যে পোড়ামাঁট নাতি কার্ধকরী করার পক্ষে এখন অনেক 
দেরী হয়ে গেছে। 
আসলে প্রয়োজনীয় যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনের কারখানায়, 
কারখানা অধ্যাষত সহরগুলোতে স্পীয়ারের নিজের লোক থাকায় 
এই পোড়ামাটি নীতি কার্ধকরণ করার ব্যাপারে স্পীয়ার বোরম্যানের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দতে সমর্থ হয়োছল। 
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তবে ভেসটারভেল্‌ডে ফিল্ড মার্শাল মডেলের হেড কোয়াটণরে 
থাকার সময়েই ওর ১৫ই মার্চের মেমোর উত্তরে পোড়ামাটি নীতি 
কারকর। করার ব্যাপারে হিটলার স্পীয়ারের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে 
নেয়। সেই অধিকার পাঁরপৃণ“ভাবে বোরম্যানের হাতে ন্যস্ত করা 
হয়, গ্রাউলাউটারদের সাহায্যে সেই নীতি কাধ'করণ করার জন্য । 

বোরম্যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে হিটলারের পোড়ামাঁটি 
লশীত কার্যকরণ করার । কারখানাগুলোকে ধাঁলসাৎ না করলেও 
জল-সরবরাহ, টেলিফোন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা 'বাচ্ছিত্ন করে ফেলা 
হয়। গ্যাস বা বৈদয্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থাও রাখা হয় না। রুড় 
অণ্চল শুধু জাম্ণানীরই নয়, প:থবশর মধ্যে সবচেয়ে ঘন 
ইন:ডাসা্ট্রয়াল কমপ্লেক্স । স্পণয়ার বোঝে যে দেশকে মধ্যযুগীয় 
অন্ধকারে ছ্ড়ে ফেলা হয়েছে । 

ঘুরতে ঘুরতে স্পীয়ার আসে ওয়েম্টার ভালডে । রুড় অঞ্চলের 
দক্ষিণে এবং রাইনের পৃবে এই ওয়েজ্ার ভালড-। আকাশের দিকে 
মাথা উচু করা সাজানো গাছগাছালি আর ঘন সবজ ঘাসের 
কার্পেটে মোড়া এই অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড় এবং টিলাগুলো । 
বেখথোভেন যৌবনে অনেক সময় এইখানের জঙ্গলে ঘুরে বোঁড়য়েছে । 
২০শে মার্চের হিটলারের আদেশ হাতে পাওয়ার পর স্পীয়ার প্রথমে 
দণর্ঘ ভ্রমণে বের হয় । শীত তখন যুদ্ধের মতোই দ্রুত শেষ হয়ে 
আসছে। বসন্ত ইতিমধ্যে বাতাসে হাত রেখেছে । ফোরানয়াস 
ফুটেছে, উইলো গাছে সবুজের বন্যা । ক্লান্ত বিষন্ন স্পীয়ার এক 
পারাচিত বাদ্ধফু চাষীর ঘরে এসে হাঁজর হয়। মনের ভারে ওর 
চোখদহ'টো তখন গভশর ঘুমে ভেঙ্গে আসছে । পাহাড়ের মাথায় 
চাষীর ঘর । নচের গ্রামটাকে তখন কুয়াশায় জড়ানো বসন্তের 
সূর্ধরশ্ম ঘিরে ধরেছে । দরে, বহদ্‌রে সাওয়ারল্যা্ড। পিগ্‌ 
আর রুড় নদীর মাঝখানে । এতো সন্দর প্রাকৃতিক দ'শ্যকে 
কণভাবে মরুভূমিতে পরিণত করবো 2 মনে মনে এই একটা চিন্তাই 
উ্থাঁলপাথালি করে স্পীয়ারের । বাতাসে দুলতে থাকা ফানের 
ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যেই শুয়ে পড়ে স্পীয়ার । মাটিতে 
মশলার গন্ধ । আসলে বসস্তের সমাগমে গাছগাছালির শিকড়গুলো 
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মাটির ওপরে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করছে । একসময় স্পীয়ার চাষীর 
বাড়ীতে ফিরে আসে । মনে মনে 'স্ছির করে ওর এইসময় বার্পিন 
যাওয়াটা একান্ত প্রয়োজনপয় । 

জামণন রোমাপ্টািসিজমর শেষ সুর তখনো আযালবাট“স্পণয়ারের 
মনে সমানে আঘাত করে চলেছে । অটোভান ধরে ঘণ্টা সাতেক 
এক নাগাড়ে গাড়ণ চাঁলয়ে স্পীয়ার বালিনে ফিরে আসে । বসম্ত 
খত্র প্রথম দিন সেটা । হিটলার ডেকে পাঠালেও স্পীয়ার বাংকারে 
যায়না । সহকারণ কাল" সাউয়ারকে পাঠিয়ে দেয় । কারণ ও 
ভালোভাবেই জানে ফ্য/য়রারের ঘা খবর নেওয়ার তা ড্রাইভার 
খেমকার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই 'নয়ে নিয়েছে। হিটলার অবশ্য 
কালের সঙ্গে সোদন গ্রীক-ফায়ার 'নয়ে আলোচনা করে। গ্রণক- 
ফায়ার হলো শ্রীণ্টপূব' ছ'শো অস্টআশশী অব্দে হেলিওপোলিসের 
ক্যালনূকসের আবিচ্কৃত অত্যাশ্চ আগুনে একটা অস্্র। 

২৪শে মার্ট ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারণীর নেতৃত্বে টুয়েণ্ট ফান্ট' 
আম্মি গ্রুপ বাসেলের কাছে রাইন নদণ পৌরয়ে এপারে আসে । 
রুড়ের উত্তরে হলো বাসেল-। স্পীয়ার খবর পেয়ে বালি'ন ছেড়ে 
তৎক্ষণাৎ রুড়ে এসে হাজির হয়। এইখান থেকেই একদিন রাইখের 
জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল । ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষা- 
শোঁষ মিন্রশীন্তর মিলিত বাহন ঘখন 'সিগৃঁফিড লাইন এবং ওয়েস্ট 
ফালিয়ায় পেশছে গিয়েছিল, তখনো পঞধ্ন্ত রুড় অঞ্চলের কলকার- 
খানায় পুরো উদ্যমে অস্রশস্ত তৈরী হয়ে চলেছে । বলাবাহল্য রুড় 
অণ্চল তখন মিন্রশান্তর বোমার আঘাতে বিপর্যস্ত । পোড়ামাঁটি নতি 
কার্যকরণ করার ব্যাপারে 'হটলার স্পীয়ারের সব ক্ষমতা কেড়ে 
1নলেও স্পীয়ার কৌশলে ব্যাপারটাতে বিলম্ব ঘটাতে সরু করে। 
২৫শে মার এসেনের কাছে এক দগ শ্রস লান্ডেসবাগে রূড় অণলের 
কারখানাগ্‌লোর প্রায় শতাধিক ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায় । শ্রস্‌ 
ল্যাণ্ডেসবাগ দু্গটার মালিক ছিল ন্টিল-কিং ব্যরণ ফ্রিজ থুইসন | 
একদা 'হটলারের অনগামণ হলেও পোলাণ্ড আগ্রমণের ব্যাপারে 
প্রাতবাদ-টোলগ্রাম পাঠানোয় ওকে দাচওয়ের কনসেনদ্রেসন ক্যাম্পে 
পাঠানো হয় । যাইহোক শ্রসের জমায়েতে স্পীয়ার ম্যানেজারদের 
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শনর্দেশ দেয়, কয়লাখাঁনর 'ডিনামাইট রাসাঁটং ক্যাপ এবং ফিউজ_- 
গুলোকে পরিত্যন্ত কোন খানর গভে ছঃড়ে ফেলার । প্রাতাট 
শ্রীমককে সাবমেশিনগান দিতে, যাতে গাউলাউটারদের নির্দেশে 
যারা পোড়ামাটি নীতি কাষধকরণ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করতে পারে । ট্রাকগৃলোর সাহায্যে রূড় অণলের গ্যাসের সরবরাহ 
ব্যবচ্ছা বজায় রাখতে ট্রাকগুলো তখন পর্যন্ত যুদ্ধ দ্তরের অধীনে 
থাকায় স্পীয়ার এগুলোকে রূড় অণ্ল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত 
করে। স্পীয়ারের সব আদেশগুলো কার্যকরণ করা হলে ব্যাপারটা 
রাইখের বিরদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের পষায়ে এসে দাঁড়ায় । 

বালনে ফেরার আগে স্পীয়ার চট করে একবার দাক্ষিণ ঘুরে 
ষায়। বাদেনে আসে । স্পীয়ার যখন হাইডেলবার্গে তখন বাল'ন 
থেকে আদেশ আসে সমস্ত জলসরবরাহ ব্যবস্থা ডিনামাইটের সাহায্যে 
উঁড়য়ে দিতে । স্পীয়ার অবশ্য সেই আদেশগ্‌লোকে এমন সৰ 
অণ্চলের ডাকবাকসে ফেলতে বলে, যেসব অণুল দ:'একাদনের মধ্যে 
আমোরকানদের অধঈনে চলে যাবে । বার দুয়েক তো আমেরিকানদের 
হাতে বন্দ হতে হতে বে“চে যায় স্পীয়ার । নেহাৎ ছেলেবেলায় 
হাইডেলবার্গের রাস্তাঘাট ভালো রকম চেনাজানা ছিল বলেই 
বাঁচোয়া। 

পরের দিন মাঝরাত্তরে স্পীয়ার বালিনে ফিরে আসে । এক- 
নাগাড়ে দীঘ* সময় গাড়ী চালয়ে শরীর এবং মন উভয়ই তখন 
ক্লান্ত। বাংকারে ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্নেল ভন বেলোর কাছ থেকে 
জানতে পারে জেনারেল গুভারিয়ানকে ফুযয়েরার পদত্যাগে বাধ্য 
করেছে। গুডারিয়ানের মাধ্যমেই বাংকারের খবরাখবর পেতো 
স্পীয়ার। হিটলার মাঝরাতের কনফারেন্স শেষ করে একলা কথা 
বলার জন্য ডেকে পাঠায় ওকে । স্পীয়ার হাজির হলে দোজাস্ীজ 
প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞাসা করে, বোরম্যান আমাকে তোমার সঙ্গে 
গ্রাউলাউটারদের মিটিংয়ের রিপোর্ট দিয়েছে । তুমি নাকি ওদের 
বলেছো যে যুদ্ধ শেষ ; সুতরাং পোড়ামাটি সম্পর্কে আমার দেওয়া 
আদেশ যেন আর কার্ধকরী করা না হয়। তুঁমজানো এরি 
পাঁরণাত হতে পারে ? 
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স্পীয়ারের জায়গায় বদি অন্য কেউ হ'তো তবে নাশ্চত গাঁলির 
মুখে অথবা ফাঁসর দাঁড়তে জীবনটাকে দিতে হ'তো। অথবা 
শহটলার যাঁদ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো বাংকারে বিষাস্ত গ্যাস 
ঢোকানোর ব্যাপারটা, তবে তো আর রক্ষা ছিলনা । যাইহোক 
কয়েক মূহৃত" চুপ করে থেকে হিটলার বলে, তুম যাঁদ আমার 
আ'ক“টেকট- না হ'তে, তবে এই ব্যাপারে ঘা করা উীঁচিত__-তাই 
করতাম । 

স্পীয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়,যা ঠিক বুঝবেন সেই 
শাস্তই আমাকে দিন । আঁকটেক্‌ট্‌ হিসেবে কোন স্মাবধে আমি 
চাই না। 

হিটলার শান্তভাবে বলে-স্পীয়ার, আতরিস্ত পারশ্রমে তুম 
ক্লাম্ত। সুতরাং আমি চাই এক্ষীণ তুম বিশ্রাম করতে যাও । 

কয়েক ঘণ্টা আগে গুডারয়ানকেও হিটলার এই এক কথাই 
'বলেছে। 

1হটলারের কথায় তবু জায়গা ছেড়ে ওঠে না স্পীয়ার । বলে, 
_না,না, আমার শরীর এবং মন ঠিকই আছে। যাঁদ আমাকে 
মল্ত হিসেবে না চান, তবে বাতিল করে দিন ৷ অন্য একজন আমার 
জায়গায় কাজ করবে, আর মন্ধীত্বের দায় বয়ে বেড়াবো আমি, তা 
আর আমার পক্ষে সম্ভব নয় । না, কখনোই এটা হতে পারে না 
ফুযয়েরার | 

এরপরেই নেমে আসে নশরবতার একটা দীখ" পর্দা । দুজনেই 
নিশ্চপে বসে থাকে । কিছুক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভেঙ্গে হটলার 
বলে»_স্পীয়ার, যাঁদ তুমি তোমার মনকে বোঝাতে পারো যে 
যুদ্ধে আমরা হারান, তবে আবার তোমার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব তুমি 
ঠিকমতো বইতে পারবে । 

অনুরোধটা যে শুন্যগর্ভ তাতে সন্দেহ নেই। 

স্পীয়ার নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলে,_ 
দেখুন, আম নিজের মনকে মিধ্যে প্রবোধ দতে পারবো না। যাচ্ছে 
আমরা সাত্য হেরে গোছ। 

হেরে গোছি-_ শব্দটাকেই হিটলার সহ্য করতে পারে না। 
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.জ্পীয়ার আগেও বহুবার নরম গলায় হিটলারকে সতক' করে; 
দিয়েছে যে কতগুলো মাথামোটা গর্ভ ওকে ঘিরে রয়েছে, যারা; 
কিছুতেই সত্যটাকে তুলে ধরতে চায় না। ফাঁসির দাঁড় চোখের 
সামনে ঝুলছে জেনেও স্পাঁয়ার বলে,- ফুযয়েরার আপনার খোঁয়াড়ের. 
অনেক শংয়োরের মতো জিতব না জেনেও আমার পক্ষে মিথ্যা বলা 
সম্ভব নয় যে আমরা জিতোছি। বলাবাহল্য, জার্মান ভাষায় শুয়োর 
শব্দটা যথেষ্ট নক্কারজনক ৷ তবে হিটলার জানে স্পীয়ার শব্দটা ওর 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নি। করেছে, গোয়েবেলস১ বোরম্যান 
প্রভৃতির উদ্দেশ্যে । সুতরাং ইচ্ছে করেই কানে তোলে না 
শব্দটাকে। 

তুমি কি বি*বাস করো যে যুদ্ধ আমরা এখনও চালিয়ে যেতে 
পারবো ? 

[হটলার ওকে প্রশ্ন করে। 

স্পীয়ার কোন উত্তর দেয় না। কিছক্ষণ চুপ করে থেকে হিটলার 
বলে, স্পীয়ার, তোমাকে এর উত্তর ভেবে দেখার জন্য চব্বিশ 
ঘন্টা সময় দিলাম । আগামশ কাল আমাকে জানাবে-_যুদ্ধে এখনো 
আমাদের যে জেতার সম্ভাবনা আছে তা তুমি বিশ্বাস করো 
কনা । 

ঘাঁড়র কাঁটা ঘন্টাখানেক হলো মাঝরাত পেরিয়ে গেছে । 
হ্যাম্ডসেক না করেই স্পীয়ার বাংকার ছেড়ে বেরিয়ে আসে । 
হিটলারের সামনে দাঁড়য়ে স্পীয়ারের সমস্ত শরণর তখন ভেঙ্গে 
গড়ছে। সহর বার্লিনে মাঝরাতের নিস্তব্ধতা নেমেছে । বিরাট বড় 
সুগ্গোল চাঁদটা আকাশের কপালে জবলজবল করছে । স্পণয়ার বুঝে 
উঠতে পারে না এমন ঝকঝকে পাঁরছ্কার আকাশ, তব্‌ রয়াল এয়ার- 
ফোর্স কেন এখনো বার্লিনের ওপরে হানা দিচ্ছে না। জনশন্য 
উইলহেলমণ্ট্রাসে 'দয়ে গাড়ী চালিয়ে স্পীয়ার ওর দপ্তরের নিজের 
ক্ল্যাটে ফরে আসে । ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ঘৃূম আসে না চোখে । 
খাটের এক কোণে বসে হিটলারের উদ্দেশ্যে এক দঘ* চিঠি লিখতে 
সুর করে। চব্বিশ পাতার চিঠি। 'মিঠে কড়া ভাষায় মেশানো । 
কিছুটা দার্শীনকও বটে। চিঠিটায় বিশেষভাবে লেখা হয় কি 
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ভাবে এবং কি কারণে জার্মানপ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে । চিঠির 
শেষ বন্তব্যে হিটলারকে পোড়ামাঁট নপাঁত বর্জন করতে অনুরোধ 
জানায় । 

ভোরের দিকে স্পীয়ার ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে 
অপরাহের পড়ন্ত বেলা । ফ্যয়েরারের জন্য বিশেষ ক্লক টাইপ 
রাইটারে টাইপ করার জন্য হিটলারের সিনিয়র সেক্রেটারণ জোহানা 
গলফের কাছে পাঠিয়ে দেয় চিঠিটা । হিটলার অবশ্য ওর চিন্তাধারা 
ইতিমধ্যে আঁচ করে নিয়ে সেঘ্রেটারণকে চিঠিটা টাইপ করতে বারণ 
করে স্পীয়ারকে ডেকে পাঠায় । 

আবার সেই জনশূন্য মাঝ রাত্তর। স্পীয়ার এসে বাংকারে 
ঢোকে। হিটলার যখন কঠোর হয়, তখন হ্যান্ডসেক করে না। 
এবারেও তার ব্যাঁতশ্রম হয় না। ওকে সামনে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে 
বলে, _ওয়েল ? 

_ফুযয়েরার আঁম সব সময় আপনার পেছনে আছ। 

কথাটা হঠাৎ আত্মসমর্পনের মতো শোনায় । মহত কয়েক 
ফুযুয়েরার কোন উত্তর দিতে পারে না। ধারে ধারে কাঁপা হাতটা 
তুলে স্পীয়ারের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে । চোখের তারায় কৃতজ্ঞতার 
আভাস। তারপর বলে, যাই হোক, সবই তাহলে ভালো । 
আতগতের বিষাদময় দিনগৃলোর যেন ছায়া পড়ে । ম্পীয়ার পোকার 
খেলোয়াড়দের মতো হারানো কাড'টা আবার ফিরে চায়, _ফুযয়েরার, 
আম যখন আপনার পেছনে দাঁড়ানো তখন আপনার পোড়ামাটি 
নশৃতি কার্যকরী করার ব্যাপারে গাউলাউটারদের থেকে আমাকেই 
জাপনার বেশশ বিশ্বাস করা ডীচত। 

শেষমেষ স্পীয়ার হিটলারকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে পোড়ামাটি 
নাত রাশিয়ার মতো সুবিশাল ভুখণ্ডে কার্থকরণী হলেও জামণনীীর 
মতো ছোট দেশে এই নশীতর কোন ভূমিকাই নেই। 
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॥ চার ।। 


১৯৪৬ সালের এাপ্রল মাসটা নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দেয় সহর 
বার্লিনের কাছে। ২৩শে এপ্রল সহর বাঁর্পনকে শেষ রক্ষার 
চেষ্টায় এক প্ল্যান ছকা হয়। অপারেশন ক্লাউসভতজ । অতান্ত 
দুর্বল এই পরিকজ্পনা। ২৩শে এাঁপ্রল সোমবার বিকেলে মেজর 
জেনারেল উইলহেলম মংকের নেতৃতে প্রায় দুহাজার সশস্ব সৈন্য 
তশদের লিখ্টার ফেলডে ব্যারাক থেকে সাত মাইল হেটে নতুন 
রাইথ্‌ চ্যান্সেলারীতে এসে পেছায়। 

সপ্তাহ খানেক আগের এক ভোর সকালে ফাচ্ট' উষ্লানয়ন আম: 
ফ্রন্ট মার্শাল গ্রেগরণী জুকভের নেতৃত্বে ফ্রাংকফুর্ট এবং কুসষ্টনের 
মাঝে ওডার নদ পার হয়। ঝড়ের গাততে। দাঁক্ষণ থেকে উত্তরে 
প্রবাহত নদী ওডার সহর বার্লিন থেকে মাত্র মাইল ষাটেক পুবে। 
রাঁশয়ানরা এসেছে ভলগা এবং ডন থেকে । নপার এবং 
গিশ্চুলা নদী পৌঁররে । বর্তমানে পাঁচশো মাইল পথের শেষ বাধা 
গল ওডার নদী । 

রাঁশয়ানরা ওডার নদ আতন্রম করায় শেষ বাধা সম্পকে ষে 
1তারশ লক্ষ বা্লনবাসী এতোঁদন বুক বেধে ছিল, রীতিমতো 
হতোদ্যম হয়ে পড়ে । মার্চ মাপে আমোরকান আর ব্রিটিশ ফোপ' 
রাইন নদী পার হওয়ার পর থেকেই ওদের আসার প্রতপক্ষায় দিন 
গুণাছল। ১১ই এপ্রল লেফটেনান্ট জেনারেল উহীলয়াম এইচ 
1সমসনের নেতৃত্বে ইউ এস নাইনথ আঁর্ম মাগডেবগ্গে এলবে নদশ 
পারও হয়োছল। মাগডেবনর্গ বাঁলনের দক্ষিণ পাশ্চিমে মাত্র নব্বই 
মাইল দূরে । 

বাংকারেরর সমরাবদরা জানে জার্মানগতে জামানদের পক্ষে 
কোন রকম বাধা দেওয়া আর সম্ভব নয় । সে রাশিয়ানই হোক বা 
1মন্রশান্তর সেনাবাহনশই হোক ।॥ কেননা ওদের হিসেৰ তো ইউ 
এস সেকেন্ড আর্ড (ডিভিশন এবং ইউ এস এইট থা ইনফেন্রি 
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গডাভগন চাঁব্বশ থেকে আটচাল্লাশ ঘণ্টারমধ্যে বাললনে পৌঁছে 
(বাবে অর্থাৎ রাশিয়নার। ওডার নদী পেরনোর দুশীদন আগেই । 
এরপরে তো আমোরকানদের জন্য রাস্তা ফাকা । 
১২ই এ্রাপ্রল বহস্পাঁতবার ৷ দিনটা মেঘলা, গুমোট গরম । 
দুপুরের দিকে আমেরিকান সেকেন্ড আরমারড্‌ ডাভসান আর 
এইটি থাড" ইনফেনাট্র (ডাঁভসন এলবে নদণ পোঁরয়ে গিয়েছিল । 
িন্তু তৎক্ষণাৎ নিরে*শে আসে আবার পিছন ফিরে নদীর এপারে চলে 
আসতে । আসলে ঘটানাট ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের মধ্য এপ্রলে, 
সহর বাল'ন এবং মাক" ব্রানডেনবৃর্গে জামান মিলিটারীদের মধ্যে 
শৃঙ্খলা বলতে কিছ ছিল না। বাংকারের মধ্যে হিটলার তখন শেষ 
*জার্মীন সৈনিক। শেষ কাজ এবং শেষ দাড়িয়ে থাকা বাড়াটা 
দিয়ে পযন্ত জাম্মানগর রাজধানশ সহর বালনকে রক্ষায় তৎপর । 
অপরদিকে কয়েকজন ঠাণ্ডা মাঁস্তঙ্কের জার্মান জেনারেল এবং শ্টাফ, 
যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেনারেল গট্হার্ভ হাইন রি, 
[ভশ্চুলা আমি" গ্রুপের শেষ জেনারেল তখন অন্য মতলব ভাঁজছিল। 
এইসব জার্মান জেনারেল এবং উচু আঁফসাররা হিটলারের আদেশকে 
রশতিমত উপেক্ষা করে জার্মীন সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। 
তার ওপর হাজার হাজার জামণান উদ্ধাস্তু ভিটে মাট ছেড়ে দিয়ে 
রাঁশয়ানদের হাতে বন্দ হওয়ার ভয়ে ইংরেজ এবং আমৌরকান 
আঁধকৃত অঞ্চলে সরে আসতে থাকে । ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই 
মাহলা এবং শিশহ। হাজারে হাজারে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতিরে 
এপারে চলে আসে । 
জেনারেল হাইন-রাঁথখ কাজটা খুব চালাকীর সঙ্গে সম্পন্ন 
করোঁছল। আসলে পোকার খেলোয়াড়দের মতো মুখাবয়ব 'বাশিষ্ট 
এই জেনারেল সব সময় বাংকারে ফুায়েরারের কাছে দ্যর্থ বক কথার 
তার কাজকমে'র [রিপোর্ট পেশ করতো । তখন দুই ব্যাটালিয়ান 
জামণন সৈন্য অর্থাৎ বার্লিনের পৃবে জেনারেল বুসের অধানে 
নাইনথ আম" আর সহরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং এলবের পুবে টুয়েলভথ 
আমি" জেনারেল ভেনেখের অধশনে রগাঁতমতো ফাঁদে আটকা পড়ে 
গেছে। 
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1হটলারের আদেশ উপেক্ষা করেই তাই জেনারেল হাইন-রাঁখ 
জেনারেল ভেনেখেকে বলে পশ্চিম হ্রপ্টে যদ্ধ বন্ধ করে 'দতে এবং 
পৃব" রণাঙ্গনে এগিয়ে গিয়ে জেনারেল বুসকে সাহায্য করে পাঁ্চম- 
দিকে এগিয়ে যেতে । এইভাবে হাইন্ রাখ এমন একটা করিডর 
তৈরণ করে দেয় ঘাতে দূই ব্যাটালিয়ান জার্মান সৈন্য এবং নাগারকরা 
সেই কাঁরিডর ধরে সহর বালি'নকে ঞাড়য়ে যেতে পারে । এর ফলে 
উত্তর এবং দক্ষিণে জনন্রোত জলের ল্লোতের মতোই বইতে থাকে । 
এবং যথাসময়ে এই স্াবশাল জনন্োত এলবে পোৌঁরয়ে 'িত্রশীন্তর 
কাছে আত্মসমর্পণ করে । জেনারেল হাইনরাঁখর অবশ্য আশা ছিল 
যে এই কাঁরডর ধরে আমোৌরকানরাও সত্বর এগিয়ে আসবে । কিন্তু 
সম্ভবত এটা জেনারেল হাইনবীরাখর পক্ষে দুরাশাই ছিল । 

১২ই এরপ্রল বৃহস্পাঁতিবারের বারবেলায় হঠাৎ আরেকটা 
অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। আমোরকার প্রোসডেণ্ট ফ্রাংকালিন ডি 
রুজভেল্ট জার্জয়ার ওয়া" স্প্রংয়ে মারা যায়। 'বাবাস'র থেকে 
সেই খবর ধরা পড়ে বাংকারে রাত প্রায় এগারোটায় । হিটলার যখন 
মাঝরাতের কনফারেন্স সর করবে তার কিছ-ক্ষণ আগে । বাংকারে 
এই খবরে যেন উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। তবে অল্পক্ষণ পরেই 
রয়াল এয়ারফোসের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে সেই উৎসবের উচ্ছ্বাস চাপা 
পড়ে । এই রাতেই বোমার আগুনে পুরনো রাইখ চ্যান্সেলারী 
এবং পররাস্ট্র দ্তরের আঁফস ভস্মীভূত হয় । 

যোসেপ গোয়েবেলস মাঝরাতের পরেই মোটর গাড়ীতে ওডার 
ফ্র'ট পারদশন সেরে নিজের বাড়তে ফিরে আসে । দরজার গোড়াতে 
খবরটা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা । চোখ মুখ কিছুটা খুসীতে আর 
বাকাঁটা প্রজ্লিত সহরের আলোয় উচ্জবল দেখায় । পাঁচটা বাড়ী 
পরেই বাংকারে হিটলারকে টোৌলফোন করে বলে, ফুায়েরার, এটাই 
হলো ব্রানডেনবুগ হাউসের অলৌকিক ঘটনা । আপনার জন্ম 
কৃণ্ডলিতে যে ঘটনার মোড়ের কথা বলা হয়েছে, এটা হলো সেই 
ঘটনা । বলাবাহুল্য গোয়েবেলস- অলো'কিক ঘটনা বলতে ১৭৫৯ 
সালের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে । আর হিটলার ছল 
প্রচণ্ড রকমের জ্যোতিষ শাস্দে বিম্বাসণ । 
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এখানে অলৌকিক ঘটনাটার একটু বিস্তারে আসা যাক । ফ্রেডরিক 
দ্য গ্রেট, প্রৃশিয়ার রাজা যুদ্ধে যখন হেরে যাওয়ার উপক্রম সেই সময় 
১৭৬২ সালে হঠাৎ রাশিয়ার জারিনা এলিজাবেথ মারা যায়। সঙ্গে 
"সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছর ব্যাঁপ যুদ্ধেরও পাঁরসমা্তি ঘটে। 

গোয়েবেলস জানতো হিটলার মুনে প্রাণে ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের 
পৃজারী। পৃথিবীতে এই ফ্রেডারককেই সম্ভবত হটলার একমান্র 
শ্রদ্ধা করতো । বংম্টির মতো রয়াল এয়ারফোর্সের বোমাবর্ষণের 
জন্যই গোয়েবেলস্‌ ব্যান্তগতভাবে ফুযুয়েরারের বাংকারে যেতে পারে 
নি। এই টোলিফোনের উত্তরে হিটলার বলে যে সেও আশা করছে 
এই ঘটনার দরুণ চ্যান্সেলারীর ওপর 'দয়ে আমোরকান আর্মি এবং 
রেড আর্মির গোলা ছুটবে । অর্থাৎ স্টাঁলনের সঙ্গে মিনরশীস্তর 
সম্পর্ক এই ঘটনাই 'ছণ্ড়ে টুকরো ট্রকরো করে দেবে । কারণ 
[হটলার বি*বাস করতো ওর জন্ম কু'ডালিতে যা আছে, তা ফলবেই । 
শুধু সময়ের ছটা হেরফের হতে পারে । 

এখানে বলা বোধহয় অগ্রাসাঙ্গক হবে না যে ১৯৩৩ সালের 
৩০শে জানুয়ারী, অথণৎ যোদন হিটলার জামণানীর চ্যান্সেলার হয়, 
সেইদিন ওর একটা জল্মকুণ্ডলি তৈরণ করা হয়োছল। যাতে লেখা 
[ছল যুদ্ধ শুরু হবে ১৯৩৯ সালে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত [হিটলার 
একটানা সেই যুদ্ধে জতে যাবে, ১৯৪৬ সালের সুরুতে বেশ কিছু 
ফ্ুণ্টে হিটলার বাঁহনশীর পর্্দস্ত হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু সেই 
বছরের এাপ্রল মাসের 'দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হিটলারের 'বিরাটভাবে 
জয়লাভ । 

পরের দিনই গোয়বেলস্‌ রেডিওতে হিটলারের জন্মকুণ্ডাঁল 
প্রচারের ব্যবস্থা করে । কুসংস্কারের আরেকটা চমকপ্রদ উদাহরণ । 

গোয়েবেলস জার্মানদের মনে বিম্বাম আনার জন্য হিটলারের 
জন্মকুপ্ডলি প্রচার করলেও নিজে কিন্তু এই সব ব্যাপার বিশ্বাস 
করতো না । ওদকে মিত্রশান্তর সেনাবাহিনগর সুপ্রিম হেড কোয়ার্টার 
লপ্ডনে একজন জ্যোতিষীকে নিয়োগ করা হয়। তার প্রধান দায়িত্ব 
বছল হিটলারের জন্মকুণ্ডাল সম্পর্কে জার্মান জ্যোতিষীর ভাষ্যের 
ীবরোধিতা করা। গোয়েবেলস্‌ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পন্ন পণ্নিকার 
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সম্পাদকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে যে লক্ষ লক্ষ 
জার্মান এই সময় পান্রকা খুলেই জ্যোতিষ বিভাগ পড়তো । আসলে 
যুদ্ধের গাঁতিপথ, নিজেদের ভাবষ্যং সম্পর্কে দুরবলতাই ওদের 
জ্যোতিষ বিভাগটা পড়তে বাধ্য করতো । হিটলারের সঙ্গে টেলিফোনে 
কথা শেষ করে সেই রাতে গোয়েবলস নিজের স্টাঁডিতে শ্যাম্পেন 
পার্ট দেয় । আর হিটলার প্রায় বাকণ রাতটা ভিয়েনাতে টোলিফোন 
করে কাটায় । পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রল ভিয়েনার পতন হয়। 
গহটলার িয়েনাকে ঘণা করলেও এঁতিহাসিক এবং ভোঁগোলিক 
[দক থেকে সহরটার গুরুত্ব যে অসীম তা” বুঝতো । ১৬৮৩ সালে 
এই কারণেই মরণ পণ ঘুঝে তুক“দের [ভিয়েনা সহরের গেটের বাইরে 
ছঃড়ে দেওয়া হয়োছিল। তখন সমগ্র পূব ইউরোপে একমান্র 
রাজধানপ প্রাগ-ই ছিল জামান সেনাবাহনপর দখলে । 


ডি চা ৮ সঃ 


এবার দেখা যাক এাপ্রল মাসের মাঝামাঝি বালি'নে যুদ্ধ শুরু 
হওয়ার একদিন আগে কারা কারা বান বাংকারে উপস্থিত ছিল । 
অনেকের কথা আগেই বলা হয়েছে; একে একে আরো অনেকে এসে 
বাংকারে ভিড় জমায় । জোহানেস হানসেন: জায়গা নেয় মেসিনরহমে। 
সাজেন্ট মিখ্‌ সুইচবোডের দাঁয়তে ; একজনকে মাত্র তার সঙ্গে 
দেওয়া হয় করপোরাল একসম্যান। অশ্বারোহণ প্রহরী হিসেবে 
লেফটেনাণ্ট কণেল ফ্লানজ স্যাডেলের অধীনে নিধন্ত করা হয় এফ 
1ব কে'র তিরিশজন সদস/কে। মেজর জেনারেল রাতেনহ?বারকে চীফ 
1সাঁকউীঁরটি গা হিসেবে রাখা হয়। অধানে প্রায় এক ডজন 
গোয়েন্দা । এস এস ইউনিফমে"। সৌনিকরা যহদ্ধ করার জন্য তখনো 
পর্যন্ত পজিসন নেয় নি। ২৩শে এীপ্রল সোমবার প্রথম ওরা যুদ্ধের 
জন্য নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় । তবে এই মূহৃতগ্রিযলোতে 
সবচেয়ে ব্যস্ত ব্যান্ত 'ছিল কিন্তু হানস বাওয়ার। হিটলারের ব্যান্তগত 
পাইলট । ১৯৪৪ সালের িসেম্বর মাসের পর হিটলার আর প্রেনে 
চড়ে নি। যখন হিটলারকে বাওম়ার প্রেনে রাসটেনবুগ্* থেকে 
বাঁললনে এনোছিল, এরপরে হিটলার ট্রেনে করে আরডেনেসে যায় । 
আর বাওয়ার যায় ছ?ট কাটাতে ব্যাভেরিয়ায় । ছুটি কাটিয়ে বালনে 
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ফিরে আসে জানুয়ারণ মাসের মাঝামাঝি । বান সহরের আরে. 
পাশে বিমানের ব্যাপার-স্যাপারে ওর মুখের কথাই ছিল একরকম 
আদেশ । তব হানস- কাজের অধেকি সময়টাই কাটাতো বাংকারে। 
মাঝে মাঝে সহরেও বেরতো ॥ হয় ব্লানডেনবুগ" গেটের কাছে জরুরণ 
বিমান নামার ব্যবস্থার তদারকণতে অথবা যে কয়েকটা প্রেন টেম্পেল- 
হোফ: এয়ারপোটের মাটির তলার হ্যাঙ্গারে তখনো অক্ষত অবস্থায় 
রয়েছে, সেগুলো দেখতে । 

বাওয়ারের কো-পাইলট কর্ণেল বিংজ তখন বাংকারের চারদিকে 
ছোটাছুটি করে তালিকা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত । অথাৎ বাংকার ছেড়ে 
কারা কারা যাবে । এর নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশান সেরাগাঁলও। 
এই তালিকাতে তাদের নামই অন্তভু্ত করা হয়েছে, যারা হিটলার 
আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাখটেসগাডেনে যাবে । হিটলার যাবে 
কিনা তা” তখনো সনিশ্চিতভাবে স্থির হয় নি। তবে হটলারের 
সহচরদের প্রায় অধধেকই সেই তালিকাতুস্ত ছিল৷ কারো কারো মতে 
হিটলারও এই সময় নিজেকে তৈরণ করছিল ব্লাখটেসগাডেনে গিয়ে 
শেষ বারের মতো চেম্টা করতে । যার নাম দেওয়া হয়েছিল-- 
অপা'রশান আলপাইন 'র-ডাউট-। আইজেনহাওয়ারের হেড 
কোয়াটারের চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ওয়ালটার বেডেলাস্মথও 
[নাশ্চিত ছিল যে হিটলার বাি'ন ছেড়ে উড়ে গেছে ইতিমধ্যে । 

পরে অবশ্য বাওয়ার বলেছে যে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার পুরো 
পাঁরকজ্পনাটাই এসেছিল বোরম্যান মারটি'নের মাথা থেকে । হিটলারের 
এই ব্যাপারে খুব একটা সায় ছিল না। বাংকারে বোরম্যানের 
উপাস্থীত ছিল একান্তই সরব। মোটা দাগের । গাট্রাগোট্রা এবং 
মদ্যপ এই মানুষটা এক কথায় বলতে গেলে হিটলারের ডানহাত 
ছিল। নাৎসী শেষ ক্ষমতাটুকুকে আপ্রাণ চেস্টা করতো কী করে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় । তবে এই সময় হিটলারের কাছাকাছ 
আরো একজন এসে দাঁড়িয়েছিল । মেজর অটো গুয়েনথে। সাতাশ 
বছরের সৃদেহগ সোনক | ব্যান্তগত জীবনে ফ্যুয়েরারের সিনিয়ার 
এস এস আযাডজ.টাস্ট। সোঁদনগদলোয় আরো কয়েকজন মাঁহলার 
সরব উপা্ীতি ছিল বাংকারে। তার মধ্যে কয়েকজন ফুযুয়েরার. 
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-বাংকারে থাকলেও বেশীর ভাগ সময় কাটাতো রাইখ চ্যান্সেলারী 
এবং ব্যারাকে । তন্মধ্যে ফ্রয়েলাইন অর্থাৎ কুমারী কনজ্টানজে 
ম্যানজিয়েলা, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্কা নিরামিষ রান্নার রাঁধাঁন যে 
সব সময়েই ব্যস্ত থাকতো । হাতে একটু অবসর পেলে আপার 
বাংকারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতো । ফ্য়েলাইন এলজে ঘ্ুগার, 
বোরম্যানের সেক্কেটারণ । এখানে বলা বোধহয় অগ্রারসাঙ্গক হবে 
না যে বোরম্যান ছিল মূলত কাগুজে পুরুষ । ছ'ছটা সেক্কেটারণকে 
সব সময় লেখাপড়া বা টাইপের কাজ 'দয়ে ব্যস্ত রাখতো । 
আরো 'তিনচারজন মাঁহলা কাজ করতো আম“ 1সগন্যাল করপে'র । 
ওদের প্রধান কাজ ছিল বাংকার আর রাইখ চ্যান্সেলারণর মধ্যে 
সংবাদ 'নয়ে যাতায়াত করা । হিটলারের নিজস্ব চারজন সেঘেটারণ 
তখনো বাংকারে উপস্থিত ৷ সবচেয়ে বয়স্কা হলো ফ্লুয়েলাইন জোহানা 
ওলফ্‌। বয়েস প্রায় পশ়্তাল্লিশ । ১৯২৪ সাল থেকেই হিটলারের 
সঙ্গে আছে । দ্বিতীয়জনও আঁববাহতা । ফ্ুয়েলাইন 'শ্রিষ্টা শ্রোয়েডর | 
বছর তিরিশেক বয়েস। অপর দহ'জন ভরা যুবতশ এবং রূপসী । 
উভয়েই ববাহিতা। ফ্রাউ গারডা 'ধ্াঁশিয়ান। একদা এরখ 
সেমকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত থাকলেও 
'শেষে বিয়ে করে জার্মান এয়ারফোর্সের মেজর জেনারেল একহাড" 
ক্রিশ্চিয়ানকে । ফ্রাউ গেট্রুড য়ুঙে সম্প্রীতি বিধবা হয়েছে । হিটলারের 
ব্যান্তগত দেহরক্ষী এফ 'ীব কে'র এক করপোরেলের সঙ্গে বিয়ে 
হয়েছিল । ১৯৪৪ সালে রাশিয়ান ফ্রুণ্টে সে মারা যায়। আযামবাসেডর 
ওয়ালটার হেভেল বৈদৌশক দগ্তরে কাজ করতো । 'বাঁভন্ন দেশের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ওর ওপরে ন্যস্ত 'ছিল। ১৯২৩ সালের 
[মিউনিক বিয়ার হলের 'দিনগুলোয় হিটলারের সঙ্গে ওর পারচয়। 
১৯২৪ সালে ল্যান্ডেসবাগ জেলে হিটলারের সঙ্গেও একত্রে কিছুদিন 
জেলে কাটিয়েছে । খেমকা চ্যান্সেলারগ গ্যারেজের দাঁয়ত্বে থাকলেও 
বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতো বাংকারে । হাইনস- লিঙে সহ আরো 
'জনা বারো বাংকারের 'বাভন্ন কাজকমে" নিধৃস্ত ছিল। অনেন্ট 
-কালটেনব্ুনার 'হমলারের সহচর আর চীফ অফ-গেচ্টোপা হাইনারখ 
সলার নিয়মিত যাতায়াত করলেও বাংকারে থাকতো না। তবে 
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'্মারেক জনের নাম উল্লেখ না করলে পুরো ব্যাপারটাই অসমাপ্ত 
থেকে যাবে। হ্যাঁ, এস এস লেফটেনাপ্ট জেনারেল হারম্যান 
ফেগোলিন। ইভা ব্রাউনের ভগ্নীপাঁত। হিটলার এবং হিমলারের 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল ফেগেলিন। রোজ দু'বার 
খৃহটলারকে খবরাখবর জানাতে আসতো বাংকারে । এছাড়া ওর কাজ 
বলতে কিছ ছিল না। কৃযুরফ্রান্টেনডামের পাশেই সসাঞ্জত একটা 
ব্যাচেলার ক্ল্যাটে মদ এবং মেয়ে বন্ধ: নিয়ে সে পার করতো দিনের 
বাকী সময়টা । এছাড়া স্পীয়ার এবং গোয়েবেলস: বাংকারে না 
খাকলেও গদন রাতের বেশীর ভাগই ওদের বাংকারে কাটতো । আর 
সব সময় বাংকারে ছায়ার মতো থাকতো মার্টিন বোরম্যান। ফিল্ড 
মার্শাল উইলিয়াম কাইটেল আর কনে'ল জেনারেল আলফেড ইডন 
রাইখ চ্যান্সেলারীতে থাকলেও সপ্তাহে নিয়মিত বারদয়েক 
বাংকারে হাজির থাকতো হিটলারকে সবশেষ পাঁরাস্থাত জানাতে । 
তবে জেনারেল হানস ক্ক্যংস আর উইলহেলম বৃগ্গডফ শেষ মৃহূর্ত 
“পর্যস্ত বাংকারে উপস্থিত ছিল। ওদের সঙ্গে ছিল মেজর জেনারেল 
মংকে ; দু'জন ডান্তার প্রফেসর ভারনার হাসে এবং কর্নেল আনেন্ট 
গ[ুন্হার শেনেক আর হিটলার য্ব-বাঁহনগীর নেতা আর্টুর আক-স- 
ম্যান। 

১৯৩৮ সালে রাইখ চ্যান্সেলার ভবনের নকশাটা স্পীয়ার ইউ 
টালটারিয়ান স্টাইলে তৈরি করেছিল । ব্যারাকের মতো সবৃহং 
দুটো বাড়ী হারম্যন জ্ট্রাসের ওপরে পরস্পর সমকোণ করে দাঁড়ানো । 
ফলে টিয়ারগার্টেন থেকে সহজেই এই নতুন রাইথ চ্যান্সেলারণটা 
নজরে পড়তো । ১৯৩৩ সালে যে ছোট্ট গোচ্ঠনটা নিয়ে হিটলারের 
যারা সুরু হয়েছিল, সেই গোষ্ঠণ ঘ্রমে শ্রমে বেড়ে অনেক বড় হয়ে 
দাঁড়য়েছে। এই মিলিটারণ ব্যারাকের স্টাইলে তৈরণ বাড়ণ দুটোয় 
পুরো একটা রেজিমেন্ট থাকার মতো জায়গা ছিল। সরকারণভাবে 
এই রোজমেণ্টের নামকরণ করা হয়েছিল £ লাইভ চ্টানডারডে? 
অর্থাৎ লাইফ গার্ড ছোটখাটো একটা প্রাটুনই বলা যেতে পারে । 
এই প্রাটুনে অর্থাৎ হিটলারের দেহরক্ষণ দলে খুব বাছাই করে করে 
লোক নেওয়া হ'তো । দশর্ঘদেহণী এবং উৎসগ্গাঁকৃত প্রাণ বুবকদেরই 
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শুধ্মাত জায়গা হ'তো এই লাইফ গার্ড দলে। ১৯৩৪ সালে 
দ্পে দিয়েট্িচ এর প্রথম ভ্রঙ্টা। খুব অল্প দিনের মধ্যেই এটা 
একটা রেজিমেণ্টের রূপ নেয়। নাম দেওয়া হয় বাফেন এস এস। 
যুদ্ধ সুর হলে পরে ১৯৪০ সালে এই বাহিনপণর সঙ্গে ট্যাংকও 
যোগ দেয়। হেড কোয়াটণর হয় বার্লিনের বংহং 'লিখটার ফেল্‌ডে 
ক্যাডেট: ব্যারাক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই রোঁজমেস্ট 
[হিটলারের বালি'নে অবস্হানের সময় কিন্তু রাইখ চ্যান্সেলারী 
ব্যারাক ব্যবহার করতো । 

মেজর জেনারেল উইল্‌হেলম মংকে ছিল এই বাহনীর শেষ 
কমান্ডার জেনারেল । জার্মান এই এলিট 'ডাভসন বলতে গেলে 
ব্রিটিশ গার্দের মতোই ছিল। একমান্র ওদের সঙ্গেই হিটলার 
সোজাসাঁজ যোগাযোগ রাখতো । ওদের মাধ্যমেই অনেক সময় 
হিটলারের আদেশ আদতো বা প্রয়োজনে ওরা ফুায়েরারের ভালেট, 
ওয়েটার বা কুযুরিয়ারের কাজ করতো । বিশেষ করে কেউ আহত 
হলে হিটলার ব্যান্তগতভাবে তার খোঁজ খবর করতো । ফলে সেই 
সৈনিকও হিটলারের অনেক কাছে এসে দাঁড়াতো । 

এফ বিকে'র ওপরে কিন্তু হিটলারের ব্যান্তগত নিরাপত্তার 
দায়িত্ব ছিল না। ওর ব্যান্তগত নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা 
হয়েছিল রাইখ ?পিকিউীরটি সাঁভ'স বা সংক্ষেপে আর এস 'ডি'র 
ওপরে, এস এস মেজর জেনারেল জোহান রাতেনহবারের 
অধীনে । এই নিরাপত্তা বাঁহনশতে পেশাগত পুলিশ আঁফসার 
এবং সাদা পোষাকের গোয়েন্দারা থাকতো ৷ তবে প্যালশ আর 
গোয়েন্দাদের মধ্যে ছিল টানা পোড়ানির সম্পর্ক । গোয়েন্দারা 
ছিল অভিজ্ঞ, তাই পুলিশদের ওরা মনে করতো নিছকই প্যারেড 
করা সৌনক যারা নাক মেয়েদের পেছনে ছুটে বেড়াতে অভ্যদ্ত । 
একতা সত্য যে এফ বি কে'র লোকেরা মেয়েদের পেছনে ছটতো 
এবং এ বিষয়ে 'হটলারের কাছ থেকেও ওর নিয়মিত উৎসাহ 
পেতো । হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারর সব খবর না হলেও বেশপর 
ভাগ খবর রাখতো । রাগ তো দূরের কথা, অনেক সময়েই এসব 
ব্যাপারে জাঁড়ত পর্ষদের উৎসাহ দিতো । 
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1হটলার ব্যান্তগতভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে ওর পুরনো দিনের 
' বন্ধু ওয়ালটার হেবেলের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল । কারণ 
হেবেল ছিল মুখচোরা লাজুক গোছের ব্যাচেলার । ইভা ভ্রাউনের 
বোন গ্রেটল ব্লাউনের জন্য হিটলারের বাছা কয়েকজন পরহষের মধ্যে 
একজন ছিল হেবেল। বিশেষ করে গ্রেটুল হঠাৎ গভ'বতণ হয়ে পড়ে। 
শেষ পযন্ত হিটলারের অনুরোধে এস এস লেফটেনাণ্ট জেনারেল 
হারম্যান ফেগোলন ওকে বিয়ে করে । এর পেছনে অবশ্য আরো 
একটা কারণ ছিল। তা হলো এই দম্পাঁতর সঙ্গে যেন ইভা ব্রাউন 
াভন্ন সামাজিক পা্টতে যেতে পারে । ১৯৪৪ সালের জুন মাসে 
ওদের বিয়ে হয়। ইভা ভাগ্বপাতি ফেগোঁলনের সঙ্গে 'বাভন্ন পাট'তে 
যাতায়াত সুর করে । তখন অবশ্য কুটনোতিক এবং সামাজিক পার্টির 
সংখ্যাও প্রায় শূন্যে মিলিয়ে এসেছে । 
রাইখ সূযে'র অন্তাচলের বছরগ্ুুলোয় হিটলার দরবারের সব 
সদস্যকে বলে দেওয়া হয়েছিল যেন তারা 'হিটলারের দৈনিক রুটিনের 
সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলে । হিটলার ঘুম থেকে উঠতো প্রায় 
দশটা এগ্রারোটার সময় । সুতরাং দুপুরের আগে ওর পক্ষে আফসে 
আসা সম্ভব ছিল না। তা'ও অল্প গকছ:ক্ষণের জন্য ৷ সেহ্রেটারশদের 
সঙ্গে গজ্পগুজব, অনুগামশীদের চিিপন্ন পড়া আর বড়জোর প্রেস 
কনফারেন্সে ?ি বলবে, সেই সম্পকে দ2একটা ডিকটেসান। দঃটো 
নাগাদ চাল্লশ-পণ্টাশজন জড়ো হতো দ্য মের চ্যান্সেলার্স রেষ্টুরেন্টে। 
1হটলার প্রথমে তাদের অভ্যর্থনা জানাতো 'রিসেপসান রূমে । যাঁদ 
মনমেজাজ শরীফ থাকতো তবে দ:'চারটে হাঁস ঠাট্টা বা মস্করা 
চলতো সেই সময়। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই থাকতো পাটি 
সদস্য ; কয়েকজন গাউনাউটার আর ডজনখানেক রাইখ চ্যান্সেলারপর 
ধনয়মিত বাসিন্দা । বাওয়ার, সিপ্‌, ?দয়োট্রিচ, গোয়েবেলস: প্রভৃতি । 
প্রায়ই উপস্থিত থাকতো 'সিনিয়ার আযাডজ.টেন্ট স্পীয়ার । গোটা 
চারেক নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতো । তারপর কখনো কখনো 
হিটলার আবার কিছ সময়ের জন্য আঁফসে ফিরে যেতো । অবশ্য 
তা নিভ'র করতো বাঁদ্দ কেউ ওরসঙ্গে দেখা করতে আসতো । 
নইলে স্পীয়ারের সঙ্গে করে আনা রাপ্রিন্ট্র ওপর আলোচনা 
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করতো । 

পাঁচটার পর বসতো চা.উৎসব ৷ কখনো সেক্রেটারীরা কখনো" 
বা দু'চারজন আঁতাঁথ সেই উৎসবে উপস্থিত থাকতো । স্বীকার 
করতে বাধা নেই যে হিটলারের কাজকর্মের পদ্ধাত ছিল 'বিশঙ্খল। 
সাত্যিকারের গুরত্বপূর্ণ সময় ছাড়া হিটলারের বোহেমিয়ান স্বভাব 
র:টন বাঁধা কাজকর্ম যতোটা পারা ঘায় এড়িয়ে চলতো । শরণীরগত 
ভাবে অথবা ছেলেবেলার থেকে গড়ে ওঠা স্বভাবের দরুণ হিটলারকে, 
আবেন্দ মেন: বা সান্ধ্য মানুষ বলা যেতে পারে। যার প্রাণশান্ত 
রে আসতো সূর্য অস্তাচলে গেলে । জামণনদের সান্ধ্-ভোজ 
ব্যাপারটা মোটেই উপভোগের নয়। ঠাণ্ডা খাওয়া-দাওয়া । 
বলা সিতাশূন্য । সাপারের সময়ে আঁতাথরা বেশীর ভাগই ছিল 
ৰার্লনের প্রমোদ জগতের বাসন্দা ; রাজনৈতিক বা সরকারী কাজে 
নিযুন্ত লোকদের সাপারে ডাকা হ'তো না বললেই চলে। তবে 
ৰাংকারে নিয়ম করে প্রত্যহ সাপারের সময় দু'দুটো সিনেমা দেখানো 
হ'তো। 

মাঝরাতের কাছাকাছি সাপারের আতাঁথরা বিদায় নিলে হিটলার 
ফায়ার প্রেসের কাছাকাছি বসতো । তখন ওকে ঘিরে থাকতো 
আগেকার শয়তানগুলো, ডষ্টুর লে, মোরেল, হেবেল, বাওয়ার 
আর মাঝে-মধ্যে গোয়েবেলস-। কথাবাতণা রোজই একধরনের এবং 
একঘেয়ে ; পুরনো দিনগ্দলোকে ঘিরে । মধ্যে মধ্যে বালিনের নতুন 
গুজব বা গোয়োরংয়ের বিরদ্ধে গোয়েবেলসের বলা রাজনোতক 
্বৃ"চারটে চুটাক ছাড়া । শীতের তীরতা না থাকলে সহর বালি'নে 
খুব সকালেই আকাশের বুকে দিনের আলো জেগে উঠতো । 
আমজেল পাখীরা একসঙ্গে চিৎকার শুরু করতো; ক্লান্ত বিধ্বস্ত 
সঙ্গীদের শৃভরাত্ি জানিয়ে হিটলারও শুতে যেতো । ঘাঁড়তে তখন 
সকাল পাঁচটা । 

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এই ধরনের আলসে বোকার মতো 
পাঁরচালন ব্যবস্থা পাঁথবীতে আর কোন দেশে ছিল কিনা সন্দেহ । 
হারম্যান গোয়োৌরং, হাইনবীরখ 'হিমলার সেই লব উপগ্রহের ছিল, 
ক্ষুদে শাসনকর্তা ৷ অবশ্য জোথাইম ভন 'রিবেনদ্রপ উল্লেখযোগ্যভারে 
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এইসব আসরে অনুপাঙ্হত থাকতো আর গোয়েবেলস্‌ চলতো ওর 
নিজের পথে। ফ্যয়েরার হিসেবে হিটলারের কোন প্রীতযোগণী; 
ছিল না। কারণ হিটলার দ্বিতীয় স্হানের জন্য কায়দা করে সব 
সময় ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধিয়ে রাখতো । বাঁল'ন বাংকারের. 
শেষের 'দিনগৃলোয় এই প্রাতযোঁগতা চরমে ওঠে। মার্টিন 
বোরম্যান এবং যোসেপ গোয়েবেলস্‌ এাঁগয়ে যায়। পাঁছয়ে 
পড়ে গোয়োরং আর 'হমলার । 

তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিটলারের মধ্যে যথেষ্ট 
পাঁরমাণে একাসকিউঁটিভ ক্ষমতা বর্তমান ছিল। শাসন ব্যবস্থার 
সমস্ত প্রধান সমস্যাগলোর দায়িত্ব নিজেই বহন করতো । এবং এই 
সমস্যা সমাধানে আদেশের আগে ব্রাথটেসগাডেনে গিয়ে চিন্তা 
ভাবনার পর তবে মতামত দিতো । অবশ্য অগ্ণনাইজং ক্ষমতা ওর 
মধ্যে ছিল না। ১৯৩৮ সালে বোরম্যান রাইথ চ্যান্সেলারগ গ্রুপে 
যোগদানের পর অর্গানাইজ ব্যবস্থুটা একটা রূপ নেয়। বোরম্যান 
ছিল বুরোষ্ট্যাট-। প্রশাসন ব্যবস্থা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে 
পেপার ওয়াকের প্রয়োজন, বোরম্যানই প্রথম তা" প্রবর্তন করে 
রাইখে। বোরম্যান প্রথম বেশ কয়েক বছর রুডলভ্‌ হেসে-র 
প্রাইভেট সেঙ্বেটারী হিসেবে কাজ করেছে । তখন হেস্‌ ছিল 
[হটলারের সেক্কেটারণ। হেস্‌ যখন বুঝতে পারে ওর দ্বারা কাজ 
আর হবার নয়, নিজেই বোরম্যানকে পাঠিয়ে দেয় হিটলারের কাছে। 
যাতে হেসের স্বার্থটাও শেষপর্যন্ত কিছুটা বজায় থাকে। 

বোরম্যানের আগে যে-কেউ ফ্যয়েরারের কাছে সোজাসুজ যেনে 
পারতো । আর ফ্যয়েরারের মুড ভালো থাকলে বিদেশ ভ্রমণ, 
সাময়িক ছহট, নিদেন ছেলেমেয়েদের জন্য অটোগ্রাফ সহজেই ছুটে 
যেতো । ওদের কাছে হিটলার সহজ মানৃযই 'ছিল। 

মাটন বোরম্যান দায়িত্ব নিয়েই সব ব্যবস্হা পাল্টে দেয় । রাইখ 
চ্যান্সেলারীর সবাই বোরম্যানকে যেমন ভয় করতো, ঘৃণাও কম 
ফরতোনা। এমন কিসেই দলেওর নিজের ভাই আলফ্রেড পর্যন্ত 
[ছিল। আলঃফ্রুড তখন হিটলারের প্রাইভেট আডজ.টেষ্ট 'হিসেবে 
কাজকরতো । এখানে বলা হয়তো বা অগ্রাসাঙ্গক হবে যে ২২শে, 
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এপ্রল আলফ্রেড বাংকার ছেড়ে যায় । পরবতণ জীবনে 'মিউনিকে 
ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সংপ্রাতগ্ঠিত করে । যাইহোক, হিটলারের 
আঁফস ঘরের পাশের ঘরে বসে বোরম্যান হিটলারের কাছে অনোর 
যাতায়াত সশমাবদ্ধ করতে সুর করে । শুধু তিন চারজন মল্ী এবং 
উচ্চপদস্থ 'মালটারণ আফসার ছাড়া হিটলারের কাছে সোজাস্মাঁজ 
কেউ যেতে পারতো না । রিপোর্ট করতে হতো বোরম্যানকে ॥ বোর 
ম্যান সেই সব রিপোর্ট উপঘ্যস্ত মনে করলে তবে তা" যেতো 
ণহটলারের টেবিলে ৷ হিটলারের শিল্পপতি বন্ধুদের কাছ থেকে যে 
বিপৃল পারমাণে টাকা পয়সা আসতো, তাও থাকতো বোরম্যানের 
কাছে। গ্রাউলাউটারদের 'নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য বোরমযান 
সেইসব টাকা খরচ করতো । বাংকারে নতুন বাড়শ বা ঘর তৈরগ 
করার ব্যাপারেও এই টাকা পয়সা ব্যবহার করা হ'তো। উপরন্তু 
নিজের পদমর্যাদা ব্যবহার করেও বোরম্যান কম টাকা জোগাড় 
করতো না। ১৯৩৯ সাল থেকেই হিটলার যখন সামারক শান্তর 
ব্যাপারে নিজের সবশান্ত নিয়োগ করেছে, বোরম্যান তখন পার 
ভেতরে নিজের জনাপ্রয়তা বাড়িয়ে চলেছে । এমন কি ইভা ব্রাউন 
একবার হটলারের কাছে নালিশও করোছিলযে বোরম্যান ওর সামনে 
মদ এবং ?সগারেট খায় । খাওয়ার টেবিলে নিরামিষ খাওয়ার নেয়, 
-_-কিন্তু আড়ালে বোরম্যানের খাটের পেছনে ঝোলে পুরো একটা 
সালাম। মেয়েরা ওর অত্যাচারে আঁচ্ছুর ৷ বোরম্যান ছিল সেকৃস- 
ম্যানয়াক। কিন্তু হিটলার মনে হয় ইভার সেই আভযোগের খুব 
একটা গুরুত্ব দেয় নি। কারণ বোরম্যানের দোদন্ড প্রতাপ আগের 
মতোই চলতে থাকে । এমন কি হিটলারের বান্তগত টাকা পয়সাও 
থাকতো ওর কাছে। যার জন্য প্রয়োজনে ইভা ব্লাউনকেও ওর 
কাছেই হাত পাততে হ'তো। 

১৫ই এরীপ্রল একরকম নিঃশব্দে ইভা ব্রাউন বাংকারে থাকতে 
আসে। ইভার থাকার জায়গা হয় লোয়ার বাংকারে। ইভা অবশ্য 
মাচ" মাসের মাছামাঝি থেকেই বার্লিনে ছিল। তবে রাইখ চ্যান্দে- 
লারপর একটা আলাদা আযাপার্টমেন্টে থাকতো । সবচেয়ে আশ্চর্ষে'র 
বিষয়, চারাঁদকের বাড়ীগুলো ধংস হয়ে গেলেও ওর আযাপাট'মেপ্ট 
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অক্ষত ছিল। ইভা ব্রাউনের বাংকারে উপাঁস্হতিতে প্রা সবাই 
বোঝে যে হিটলার বাংকার ছেড়ে ওভার সালজবুর্গের বাখটেস- 
গাডেনে যাবে না। 

আযালবার্ট স্পীয়ারের ফ্র'ট আর বাংকারে ছোটাছটির তখন 
1বরাম নেই । বদ্ধক্ষেত্র ষতো ছোট হয়ে আসছে, ব্যাপারটাও ততো 
সহজ হয়ে উঠছে স্পীয়ারের কাছে । অপরাহ্ে হামবগ ফ্রণ্ট 
পারদশ'ন সেরে মাঝরাতেই বাংকারে এসে হাজির হতো স্পীয়ার ৷ 

জেনারেল গুডরিয়ানের জায়গায় তখন এসেছে জেনারেল হানস্‌ 
ঘ্্যবস | হানস মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। রাতের পর রাত 
1হটলার স্পীয়ারকে জার্মান আম" ডিাভিসন সম্পর্কে যেসব নিদেশ 
দতো, তখন সেইসব জামান আমি" ডিভিসনের বেশীর ভাগের 
আন্তত্বই ছিল না। একে একে তখন ফ্রাংকফুর্ট, কাসেল, হ্যানওভার 
এবং ব্রুনসভিক সহরের পতন ঘটেছে । একাঁদন সাত্যকারের ষে 
জান সেনাবাহনন ফ্রান্স, ভলগা এবং ব্রাক-সঈ পয-স্ত এগিয়েছিল, 
তাদের আস্তত্ব না থাকলেও হিটলার তখন সেইসব বাহিনশ দিয়েই 
পঢাশডাম ঘেরার স্বপ্ু দেখছে ॥ 

এপ্রল মাসের মাঝামাঝি হিটলার ফিল মাশএলকাইজারালঙওকে 
বাংকারে ডেকে পাঠায় । ফিলড মাশণলের হেড কোয়াটশর তখন 
আডলারহোন৮- থেকে থাারপ্দিয়ান ফরেস্টের কাছাকাছি এসেছে । 

[মোৌরকান সৈনিকরা তখন মানত আইজেনয়াক দখল করছে। 

1হটলার কাইজারলিঙওকে আদেশ দেয়, কয়েক শো ট্যাংক নিয়ে ওদের 
ওপরে ঝাঁপয়ে পড়তে । কাইজারাঁনঙ্‌ রাজী হলেও তখন সেই 
ফ্ুণ্টে খুব বেশ হলে তারশ ঢাল্লশটা ট্যাংক বর্তমান। তাও 
গ্যাসের অভাবে অ5ল। কাইজারালঙ হয়তো সায় দিয়ে সাত্যি 
কথাটা বলে নি হিটলারকে । কারণ তখন একঠা দিন বাচিয়ে রাখার 
অথ শেষের কাছাকাছি একাঁদন আগে পেশছনো । বুদ্ধের সমাপ্তি 
যে কোনাদন হ'তে পারে । 

সেই সম্তাহেই সম্ভবত তাঠরখটা ১৮ই এরপ্রল, বাওয়ার ওর 
জানালা ছাড়া আস্বাবপন্রহন ক্ল্যাটটা পারিঙ্কার করছিল । হঠাং 
কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ পায়। টিয়ারগার্টেনের গাছগুলে। 
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ঘোমার আঘাতে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত । প্রথমে ভাবে দেরী করে 
ফাটা কোন বোমার আওয়াজ এটা-। তবে আকাশে প্লেনের কোন 
হন নেই । হয়তো বা 'ব্রাটশ মস্‌কিটো প্যারাসূটে কোন ল্যান্ড 
মাইন- নাময়েছে। বাওয়ারের মতো সংদক্ষ পাইলটের কাছেও 
শব্দটা অজানা । তবে একেবারে অপারিচিত নয়। আবার আর 
একটা [িস্ফোরণের শব্দ । এবারে বাওয়ার বুঝতে পারে যে শব্দটা 
সেভেনটিন পয়েন্ট ফ।ইভ সোশ্টামটার গানের ৷ দুপুরবেলা 
[ছটা ভশতচকিত হয়েই বাওয়ার হিটলারকে ব্যাপারটা জানায় । 
1হটলার বুঝতে পারে রাঁশয়ান সৈন্যরা 'নিশ্য়ই ওডার নদীর 
কাছাকাছি পেশছে গেছে। তার মানে একেবারে শিয়রে এসে 
দর্গাড়য়েছে। | 

1হটলারের চ্মত প্রথম মহাযুদ্ধের 'দিনগুলোয় ফিরে যায়। 
জার্মান বিগ বাথণ যখন প্রায় সত্তর মাইল দূর থেকে সহর প্যারিসের 
ওপরে গোলাব্ষণ করেছিল । হিটলার আরো ভয় পায় রাঁশয়ানরা 
ঘখন সোজাসুজি রাইখ চ্যান্সেলারূণ লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে, 
ভার মধ্যে গ্যাস বোমাও থাকতে পারে । প্রথম মহাযুদ্ধে গ্যাসের 
ব্যবহার করা হলেও দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধে তখনও পথন্ত তা" করা হয় ন। 
ভবু জামান গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা ছিল রাশিয়ানদের কাছে 
এমন বিষ গ্যাস আছে যে গ্যাসের প্রভাবে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা 
অজ্ঞান হয়ে থাকে । হিটলার বরাবর ভয় পেতো যে ওকে অন্ঞান 
করে জীবত অবস্থায় প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে যাবে । যেভাবে 'চীঁড়য়া- 
খানার হিংত্র জানোয়ারদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 
নিয়ে যাওয়া হয়। 

২০শে এপ্রল, শূক্রবার ৷ হিটলারের জন্মাদন। ১৯৩৩ সাল 
থেকেই হিটলারের জন্মাদন জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত 
হয়ে আসছে জার্মানীতে । গত কয়েক বছরের মতো এবারেও 
1হটলারের জন্মাঁদন পালিত হয় নতুন রাইথ চ্যান্সেলারীতে । এটাই 
হলো রাইখের স্তম্ভ হারম্যান গোয়েরিঙ, হাইনীরখ হিমলার প্রভতির 
প্রকাশ্যে শেষ দর্শন। বেশীর ভাগ মল্লীই তখন বাংকার ছেড়ে 
চলে গেছে। স্পীয়ার থাকতো বাড্‌ 'ভিনস্‌নেকে ; বানের 
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একশো মাইল উত্তর পশ্চিমে । সেখান থেকেই নিয়মিত গাড়শতে 
আসতো বাংকারে। সবাই মার্টিন বোরম্যানকে মধামণি করে 
হিটলারকে বোঝায় বাথটেস-গাডেনে চলে যেতে । শেষমেষ হিটলার 
ওর অর্ধেক স্টাফ বাখটেসগাডেনে সারিয়ে 'দিতে রাজ? হয়; স্থির 
হয় সোমবারে তারা বাংকার ছেড়ে যাবে । তবে সবাই বোঝে যে 
কোন অবস্থাতেই 'হিটলারকে বার্লিন ছেড়ে নড়ানো যাবে না। এই 
সময়েই স্পীয়ার খবর পায় যে ওর বন্ধ: ডান্তার কাল" ব্লানড্‌ 
আর বেচে নেই। ডান্তার ব্রানড ১৯৩৬ সাল থেকেই হিটলারের 
ব্যান্তগত 'চিকিংসক। ব্রানডের আভিষে।গ 'ছিল যে ডান্তার মোরেল 
1হটলারকে ভুল ওষুধ দিচ্ছে । বোরম্যান ডান্তার মোরেলকে সমথ'ন 
করতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডান্তার ব্রানড পুরো পরিবারকে 
থুরিঙ্গিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। গামোরকানদের দখলে তখন সেই 
অগ্ুল । গৃহটলার খবর পেয়ে ব্লানডের কোর্ট মার্শালের আদেশ 
দেয়। 'নজে সেই কোট মাশশালে উপস্থিত থেকে ব্লানডকে গুলি করে 
মারার নিদেশ কার্যকরী করে। যে রন্ততৃষয নিয়ে থাড রাইথের 
জন্ম- সেই বন্তৃতা বুকে নিয়েই হয়তো বা থাড" রাইখের সমাপ্তি 
ঘটতে চলেছে । 

২২শে এীপ্রল, রোববার । জ্পাঁয়ার বাড্‌ ভিনসনেকেই দিনটা 
কাটায় । জণবনে এই প্রথম নিজের হাতে 1পগ্তল তুলে নেয় । লেকের 
পাড়ে একটা গাছ লক্ষ্য করে টাগ্েট প্র্যাকাঁটশ করে। ভোঁগোলিক 
অবস্থানের দিক থেকে স্পীয়ার বতমানে ব্রিটিশ ও আমেরিকান 
সৈন্যদলের অনেক কাছাকাছি। কারণ মিশোন্ত এলবে পেরিয়ে 
পোঁরয়ে পশ্চিমতরে এসে গেছে। সেইদিন সন্ধ্যার একটু আগে 
কর্ণেল ভন বেলোর কাছ থেকে গোপন টেলিফোন পায় স্পয়ার ষে 
ফুয়েরারের নাভণস ব্রেকডাউন হয়েছে । 


॥ পাচ॥ 


২ই২শে এাঁগ্রল, ১৯৪৫ সাল। রোববার । গোয়েবেলসের গণ 
মাগদা ছ"ট সম্তানসহ বাংকারে আসে । হিটলারের সবচয়ে বিশু 
দঙ্গশ সব থেকে কাছে আসে । জঙ্গে নিজস্ব বলতে পৃথবণতে ঘা 
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আছে, সবাকছু নিয়ে । 

বাংকারের বাসিন্দাদের কাছে গোয়েবেলসের হঠাৎ ওই বাংকারে 
এসে আশ্রয় নেওয়ার অথ" একটাই ॥ ইভা ব্রাউন যখন সগ্তাহখানেক 
আগে এসে বাংকারে আশ্রয় নিয়োহল, তখদনা ওরা যে ধারণা 
1নয়োছল-__গোয়েবেলসের আগমনে তা” আরো দৃঢ় হয়। ঘযদদ্ধ 
শেষ হয়ে এসেছে । এমন কি মানাসক ভারসাম্য হারানো আত 
আশাবাদণীও বোঝে যে ব্যাপারটা আর কয়েক দিনের ৷ 

গত সপ্তাহে রেড আরম ওডার নদী পোরয়ে বাঁলিন সহরতলণীতে 
এসে হাঁজর হয়েছে । সহর তিনাঁদকে ঘেরা । দাক্ষিণের একটা রাস্তা 
আর পাঁশ্মের একটা রাস্তা মান্ন খোলা রয়েছে । এলবের ধারে 
কাছে ব্রাটশ বা আমোরকানদের চিহমান্র নেই। সুতরাং শেষ 
আশার সূষ্টাও তখন ডুবে গেছে দিগন্তের কুয়াশায় । একদিন 
আগে মান্ন হিটলার এস এস জেনারেল স্টাইনারকে উত্তর পশ্চিম 
বালিনে প্রাত আক্লমণ করতে আদেশ দিয়েছে । জ্টাইনারের সৈন্যল 
তখন 'বিধৰস্ত । মান্র এগারো হাজার সৈন্য । পণ্টাশটারও কম ট্যাংক 
তার মধ্যে আবার অর্ধেক ট্যাংক গ্যাসের অভাবে অচল । হ্টাইনারের 
পক্ষে আঙ্কণণ করা দূরে থাক, ওর নিজের পালিয়ে যাবার পথও 
তখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে । 

1কন্ত ?হটলার স্বপু দেখছে যে ট্যাংক সু [সাঁ্জত তিন ডিভিসন 
সৈন্য তখনো ওর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী । বাংকারে বসে যখন 
খবর পায় জ্টাইনার আশ্রমে ব্যর্থ, দলে দলে রেড আর্ম বান 
সহরের কেন্দ্ুভীম লক্ষ্য করে এগিয়ে আনদ্ছ, হিটলার রাগে কেটে 
পড়ে। তার ধারণায় [চিরকালই জাম্ণন সেনাবাহনশ বিশ্বাসঘাতক । 
বুদাপেস্তের পতনের পর থেকেই হিটলার একই কথা বলে আসছে। 
২২শে এীপ্রল দুপুরবেলা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না 
1হটলার । চিৎকার করে ওঠে,_ যুদ্ধে আমরা হেরে গোছ। প্রকাশ্যে 
1হটলারের ফেটে পড়া এই প্রথম নয়, কিন্তু এবারের মতো আর 
কখনো এতো হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে নি। এমন কি গুডারয়ানের 
ওপরে যখন রেগে 'গিয়োছিল, তখনো এতোটা উত্তোজত হতে ওকে 
দেখা যায় 'নি। মুখ খাঁড়মাটির মত সাদা । জীবনের যেন কোন 
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চিহ্ন নেই সেই মৃতের মত বিবর্ণ মৃখাবয়বে। দপর্ঘ করেকটা 
[মিনিট নণরবতার পর চেয়ারে বসে পড়ে । কাঁপতে থাকে । চারজন 
[সিনিয়র জেনারেল অর্থাৎ কাইটেল, জোভল, শ্ল্যবস, বুগডফ এবং 
মার্টিন বোরম্যান ছাড়া আর সবাইকে কনফারেন্স রুম ছেড়েচলে 
যেতে আদেশ দেয়। 

কনফারেন্স রুমের মাঝখানে পাতলা প্রাইউড 'দিয়ে ঘরটা ভাগ 
করা। সবাই ওপাশে গেলেও পাটিশনের দেওয়ালে কান পেতে 
শুনতে চেষ্টা করে ওঘরে কপ চলেছে । কয়েকজন তো ধরে নিয়েছে 
গহটলারের হাট আটাক বা শ্দ্রোক হয়েছে । বাক সবাই ভাবে 
1হটলার ক্লাস্ততে নিঃশেষ । তবে এবিষয়ে সবাই একমত যে এটা 
ফ্যুয়েরারের আভিনয় নয়। 'সিনিয়ার জেনারেল চারজন একরকম 
হতভম্ব অবস্থাতেই আধঘণ্টা পরে ঘর ছেড়ে বোরয়ে আসে। 
আডজটেপ্টরা কোন রকমে ওদের মুখ থেকে 'কিছ-টা শুনেই ছোটে 
টেলিফোনের দিকে! 

[হটলার ওদের যা বলেছিল তার সারাংশ হলো £ যদ্ধে জামণনণ 
হেরে গেছে । সৃতরাং স্মীপ্রম কমান্ড ফুযুয়েরার ছেড়ে দেবে । 

কাইটেলের এবং জোডলের ওপর দায়ত্ব দেওয়া হয় দাঁক্ষণে 
গ্রীতিরোধ করার । আর হিটলার স্বয়ং বানের ঘদ্ধ পরিচালনা 
হাতে নেবে । আত্মসমর্পণ করার কোন প্রশ্ুই ওঠে না। তবে 
শরপরের যা অবস্থা তাতে ওর পক্ষে দীঘণদন ধরে যুদ্ধ পাঁরচালনা 
করাও তো সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মহত্যা করবে । আর যারা 
যারা বাংকার ছেড়ে যেতে চায়, যেতে পারে । তবে সব মেয়েদের 
প্রেনে বাখটেসগাডেনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

এর পরেই হিটলার সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে ; যাতে 
ধিছুক্ষণ ও একলা থাকতে পারে । 

মানিট কুঁড় পরে হিটলার মেজর আটো গ্রাইস্‌লেকে ওর সানিয়ার 
আডজুটেষ্ট এস এস মেজর জেনারেল জুলিয়াস শাউবকে ডেকে 
[দিতে বলে। এই জুন্য়ারের কাছে হিটলারের ্টাঁড রূমে রাখা 
আলমারণর ম্যাচিং চাবি 'ছিল। জুলিয়াস এবং হিটলার দু'জনে মিলে 
আালমারণ থেকে হিটলারের ব্যান্তগত কাগজপন্ন বার করে । কয়েকটা 
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শাউবকে রেখে দিতে বলে বাকীগুলো পাঁড়রে ফেলার আদেশ 
দেয়। দ:'জন পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে শাউব ইমারজেন্সী গেট দিয়ে 
চ্যান্সেলারীর বাগানে এসে কাগঞ্জগুলো পাঁড়য়ে দেয় । শাউব ফিরে 
এসে দেখে হিটলার ওর ব্যান্তগত বিরাট বড় ওয়ালথার 1পঞ্ত নটা নিয়ে 
নাড়াচাড়া করছে । পিশ্তলটা আলমারণতেই ছিল । পরে এটাকে ওর 
শোওয়ার ঘরের ড্রোসং টোবলের ওপরে রাখা হয় । শাউব ফিরে 
যায়। ভাবে, এই মৃহতটাই বোধহয় হিটলারের শেষ মৃহূর্ত। 
[কন্তু পরক্ষণেই ইভা ব্রাউন এসে হাজির হয়। 'মানট দশেক হিট- 
লারের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে যায়। তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা । হিটলার 
গোয়েবেলসের সঙ্গে কথাবাতা বলতে সুর করে । গোয়েবেলস্ই 
ওকে বৃঁঝয়ে বলে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করার থেকে বরত থাকতে । 
1হটলারও মেনে নেয়। পাঁরবতে' বালিন রেডিওতে প্রপাগান্ডা 
মানষ্টার গোয়েবেলপকে প্রগার করার অনুমাঁত দেয় ষে ফুযুয়েরার 
বালিন এবং রাজধানী রক্ষায় সৈন্যদের সঙ্গে বন্ধ করতে করতে 
প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত । 

বালিনের বাসিন্দারা এই প্রথম জানতে পারে যে হিটলার 
বালনে রয়েছে । বাঁলনরা হিটলারের গলার স্বর শেষ শনোছল 
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৬ সালে । রোঁডওতে । তবে হিটলার বলে 
নি কোথা থেকে কথা বলছে । ফুয়েরারের অনুরোধে ২২শে এাপ্রল 
গোয়েবেলসও রেডিওতে বন্তৃতা দেয়। সন্দেহ নেই বাংকারের 
অন্যান্যদের থেকে এতে গোয়েবেলসের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। 
সবাই হিটলারকে বাখটেসগাডেনে সরে যেতে অনুরোধ করলেও 
স্পীয়ার নকন্তু কিছ বলে নি। শেষপর্যন্ত গোয়েবেলসও আপ্ডার 
গ্রাউণ্ডে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় । 

বাংকারে ইতিমধ্যে চায়ের সময় হয়ে গেছে । হিটলারের জীবনে 
এটা যে একটা আত সংকটময় মুহূর্ত সেই বিষয়ে কারো সন্দেহ 
নেই। যারা ওকে ঘিরে রয়েছে, তাদের ওপর 'বশেষ করে 
জেনারেলদের ওপর বীতশ্রদ্ধ । সতরাং যতোটা পারা যায় বাংকারের 
মেয়েদের সঙ্গেই সময় কাটাতে চায় হিটলার । 

রোববারের এই চায়ের আসরে ষে দ:ঞজন ঘূবতী সেটার 
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খুঁডউঁটিতে ছিল, তারাই ওর সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দেয় । গার্দা 
ক্রিশ্চন এবং গাট্ড যুঙে। তা+ছাড়া ইভা ব্লাউন। প্রথমে হিটলার 
তনজনকেই বাখটেসগাডেনে চলে যেতে আদেশ দেয় । কারণ হিসেবে 
জানায় যে যুদ্ধের পাঁরাস্থীতি মোটেই পাীবধাজনক নয়। কিন্তু 
সুখশ হয় যখন দেখে তিনজনের কেউই ওর আদেশ মানতে রাজী 
'নয়। বাংকারেই থাকতে চায়। গার্দার মতে হিটলার কথাবার্তা 
বলাছল চরম হতাশার ভাঙ্গতে । 

ওদের কথা শুনে হিটলার বলে, আঃ, আমার জেনারেলরা যাঁদ 
এই মেয়েদের মতো সাহসখী হ'তো । এরপরেই হিটলার চেয়ার ছেড়ে 
উঠে ইভার ঠোঁটে চুম্বন করে । এর আগে প্রকাশ্যে চুম্বন করতে 
হিটলারকে কেউ কখনো দেখে নি। ইভার মুখ চোখ রাঙা হয়ে 
ওঠে, হিটলারের চোখ দুটো তখন অশ্রভারাঙ্কান্ত ৷ সৌনক-পাঁরচারক 
করপোরাল শাউবেল নিঃশব্দে পট থেকে কাপে চা ঢালে। হিটলার 
চক্‌লেট আর বিস্কুটের প্রেট এগিয়ে দেয় । আত্মহত্যার কথাবার্তা 
আর ওঠে না। 

গোয়েবেলস- ইতিমধ্যে রোডওতে কি প্রচার করা হবে তা" নিয়ে 
ব্সন্ত। ব্রানডেনবুগ্ গেটের কাছে সারাদিনই ওর নিজের ক্ষযাচে 
ব্যস্ততার মধ্যে কাটে । বর্তমানে ওর আলাদা আফস নেই । নিজের 
ফ্ল্যাটেই টেনে এনেছে আঁফদ। বিকেল নাড়ে পাঁচটার নময় সমস্ত 
্টাফদের ডেকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে বলে ওদের 
যুদ্ধে যেতে হবে । অবশ্য যারা পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চায়, তারা 
তা” করতে পারে । ওর সাহায্যকারণরা ইতিমধ্যেই ওর ব্যন্তগ্ত 
কাগজপত্র সব প্াঁড়য়ে ফেলেছে । একজন তো সারাটাদিন ব্যস্ত 
ছিল ওর ডায়েরণর মাইক্লোফিলম করার কাজে । 

দু'টো মাঁসাঁডজ লিমূজেন গাড়ী দোরগোড়ায় অনেকক্ষণ ধর 
দাঁড়য়ে। তারমধ্যে একটা বুলেট-প্রুফ । ১৯৪১ সালে বালিন 
ওর গাড়ীর ওপর আততায়ণ গাল ছধড়লে পরে হিটলার গোয়ে- 
বেলস্‌কে এই গাড়ীটা উপহার দিয়েছিল । একটা গাড়গতে মালপত্র 
রেখে আর একটা গাড়ীতে স্ত্রী সন্তানসহ গোয়েবেলস ওঠে । 
দ্রাইভার রাখের পাশে বসে। অনেক পথচারীই এই দৃশ্যের 
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প্রত্যক্ষদর্শী । ধারে ধশরে গাড় দু'টো চ্যান্সেলারীর 'দিকে চলতে 
শুরু করে। এতো আস্তে ষেন কোন শোকবান্রায় চলেছে । 

সন্দেহ নেই গোয়েবেলস মনে মনে বালনকে শুভ বিদায় 
জানিয়েছিল । তবে ফুযয়েরার নিশ্চয়ই ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে । 
দ্্ঘ টেলিফোনের কথাবাতণতেই তা” বুঝেছিল গোয়েবেলস্‌। 
তবে অবশ্য গোয়েবেলস- সাত্যিকারের রাঁশিয়ানদের আধ্লমণের 
সময়টাকে আঁচ করতে পারে নি । ভেবোঁছিল দহ'একাঁদনের মধ্যেই 
বালি'ন রাশিয়ার দখলে চলে যাবে । তাই ছেলেমেয়েদের জন্য 
কিছুই সঙ্গে নেয়নি । কয়েকটা খেলনা ছাড়া । মাগ্‌দার সঙ্গে 
[ছিল পরণের পোষাক ছাড়া আর এ*৮ পোষাক । আর গোয়েবেলস- 
[নিজে সঙ্গে এনোৌছিল বকঝকে দো সাদা সাট। কিন্তু রাঁশয়ানরা 
গোয়েবেলস: ঘতো তাড়াতাঁড় ভেবোঁছল, ততো তাড়াতাড়ি সহর 
দখল করতে পারে নি। ওদের বালিন কব্জা করতে আারো আট 
দন সময় লেগে গিয়োছিল। 

[হটলারের আত্মহত্যার চিন্তাটাকে কয়েকটা দিন দুরে ঠেলে দিয়ে 
গোয়েবেলম্‌ বাংকারের নাটকটাকে কিছুটা দর ছাড়া আর 
[কছত করতে পারে নি। 

সেই রোববারে গোয়বেলপ- পারবা ঘখন বাংহ্ারে পেগছায়, 
বেশীর ভাগ বাংকার সদস্য তখন বাধকার ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি 
নচ্ছে। বাংকার ইভ।কুয়েসানের প্রো ব্যাপার্টার দযায়তে রয়েছে, 
হানপ বাওয়ার। অপেক্ষা করছে রাতের অন্ধকার "মার । ভার- 
পরেই সরু হয়ে যাবে অপারেশন সেরেগ্ালও 1 বাখটেসগাডেনে 
যাঘা। ডান্তার মোরেলের ছেড়ে যাওয়া লোয়ার বাংকারেন একটা 
ঘরে গোয়েবেলস্‌ ঠাঁই নেয়, মাগ্‌দাার জন্য আপার বাংকারের একটা 
ঘর 'নাদিষ্ট হয় । পাশেই তিনটে ছোট ছোট ঘর। তার ছেলে- 
মেয়েদের জন্য । ক.রডরে তখন রাইখ চ্যন্সেলারীর গোটা চল্লিশেক 
সদস্য তাদের মালপন্ন নিয়ে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত । 
সম্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা সুর হয়ে যায়। 
চলে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত । হিটলার ঠায় দাঁড়য়ে থেকে সবাইকে একে 
একে শৃভবিদায় জানায় । কারণ সবাই জানে পরস্পরের নঙ্গে 
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পরস্পরের দেখা এ জীবনে আর হবে না। একে একে জোহানা 
ওলফ, 'শ্রিষ্টা শ্রোয়েডর, হিটলারের নেভাল এইড আযাডামরাল কাল" 
জেসকো ভন পুট:কামার, আযডঙ্জুটান্ট আল্ব্রাথট্‌, মাটন 
বোরম্যানের ভাই আলবাট" ইত্যার্দরা বাংকার ছেড়ে চিরাদনের 
মতো চলে যায় । মাত্র দশটা প্লেন অক্ষত অবস্থায় যাত্রার জন্য তৈরণী। 
তার কয়েকটা বাওয়ার আগে থেকে টেম্পেলহোফ্‌ থেকে সরিয়ে 
গেটাউ এয়ারপোর্টে নিয়ে রেখোছিল । প্রেনগ্‌লোয় ফাইল, ব্যান্তগত 
ধজানিষ-পন্র এবং মূল্যবান সোনা হীরা ভি“ করে। রাত ন'টার 
থেকে দশটার মধ্যে নটা প্লেনই নিরাপদে মনকে পেশছায় । দশম 
প্লেনটার পাইলট ছিল আঁভজ্ঞ মেজর ফ্রেডাঁরখ গুনডেল ফংগার । 
সেটাতেই ইঞ্জিনের গোলমাল দেখা দেয় । মাঝরাতের প্রায় ঘন্টা- 
খানেক পরে যাত্রা সুর করে । এই একঘণ্টা আত সংকটময় সময় । 
কারণ আকাশের বকে আলোর সাড়া জাগলেই ইউ এস এয়ারফোদ" 
ফাইটার ক্ষুধত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে । বাওয়ার ঘণ্টা 
কয়েক ঘুমিয়ে নিয়েও যখন দেখে প্লেনটা মিউানকে এসে পেগছায় 
[ন, তখন ২৩শে এপ্রল বাংকারে হিটলাব্কে বাওয়ার টেলিফোনে 
প্রেনটা মিউীনকে এসে না পেশছনোর খবর দেয় । 'হটলার কান্নায় 
ভেঙ্গে পড়ে । কারণ এই প্লেনের মধ্যে দশটা বৃহৎ আলমারণীতে 
১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত হিটলারের সমস্ত বন্তুতা 
এবং টেবিল আলোচনা জ্টেনোগ্রাফি করা ছিল । সব 'মাঁলয়ে প্রায় 
1তরিশ লক্ষ শব্দ । ওজন আধটন। 

বাংকারের সবাই খবরটাতে ম.হ্যমান হয়ে পড়ে। পরে খবর 
পাওয়া যায় প্রেনটা ব্যাভেরিয়াতে বিধ্যংস হয়েছে । প্লেনের সবার 
সঙ্গে সঙ্গে মংতুযু হয় আগুনে পুড়ে । সামনের একটা কবরখানাতে 
স্থানশয় লোকেরাই ম-তদেহগচলোকে কবর দেয় ৷ হিটলারের যাবতণয় 
কাগজপন্রও পঃড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রেনটার ভূপাঁতত হওয়ার শব্দ 
চার পাশের গ্রামের অনেকে শুনতে পেলেও প্রেনটাকে পড়তে কেউ 
দেখে নি। তাই ব্যাপারটা আজ পযন্ত রহস্যময় হয়ে রয়েছে । 

এতোগুলো পরিচিত মুখ এক রান্রের মধ্যে বাংকার ছেড়ে 
যাওয়াতে বাংকারের দৈনন্দিন জীবনেও পাঁরবতন আসে । বিশেষ 
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-করে গোয়েবেলস্‌ এবং তার পাঁরবার আর ইভা ব্রাউনের উপস্হাতিতে 
সবার চোখের পামনে যেন দেওয়াল 'লিখনটা ভেসে ওঠে। 
বাখটেসগাডেনে যাওয়ার স্বপু যাদের ছিল, তাদের চোখ থেকে সেই 
স্বপূু মৃছে যায় । নিয়ম মাফিক বারো ঘণ্টা করে ডিউটি করার মতো 
লোকেরও অভাব দেখা দেয় । এক নাগাড়ে একজনকেই 'নাদন্ট কাজ 
করতে হয় বলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয় । সবাইকে স্লিপিং 
ব্যাগ দেওয়া হয়। যাতে ঘত্র তত্র শুয়ে ডিউাটর মধ্যেই কিছুক্ষণ 
ঘুমিয়ে নিতে পারে । অনেক সৈনিক উচ্চপদস্থ আঁফসারদের 
দেখলেও আর সেলাম দেয় না। 

এলবের কাছাকাছি এসে আযালবার্ট স্পীয়ার আবার মনস্হির 
করে বাঁর্লনে যাওয়ার । বাড্‌ ভিলসনেক থেকে বালন স্বাভাবিক 
অবস্হায় মান ঘন্টা দুয়েকের পথ । কিন্তু বর্তমানে উত্তর এবং 
এবং দাঁক্ষণের রাস্তা দুটোয় রাজধানশ ছেড়ে আসা গাড়ীর 'ভড়ে 
এগোন মুস্কিল। কনেল ম্যানফ্রেড ভন পোজারও সঙ্গে ৷ গাড়শর 
1ভড় এড়িয়ে মাত্র একশো মাইল আসতে উভয়ের দশ ঘন্টা সময় লেগে 
যায়। তবু শেষ পর্যন্ত গাড়ীতে পেশছানোর আশা ছেড়ে দিয়ে 
রেখিনের এয়ারবেসের !দকে এাঁগয়ে চলে । বালি'নে টেলিফোন 
করে বন্ধু ডঙ্টর কাল" ব্রানডের খবর জানার জন্য।। 'ৃহমলারের 

[নদেশে হাতমধ্যে ডঙ্টর ব্রানডকে বারলনের সহরতলনী থেকে উত্তর 
জার্মানীতে সরিয়ে দিয়েছে । স্পীয়ার ছটা আশ্বস্ত হয়। 
তারমানে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গাতেই আছে । মার্টিন বোরম্যান 
নয়, 'হমলারই ডঙ্ঈর ব্রানডের মাথা নেওয়ার জন্য আস্হর হয়ে 
পড়েছিনল। তবে স্পীয়ারের মনে হয় ব্রানডের প্রাত যে আক্লোশ, 
সেই আঙ্লোশ ওর প্রাতও ওদের রয়েছে । স্পীয়ার কিছুক্ষণ পরে 
ওর আরেক বন্ধু িল্পপাঁত ডঙ্টর ল্‌সখেনকে টেলিফোন করে । 
বেশ কিছযাদন থেকেই স্পীয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে বদ্ধ 
এই শিল্পপতি যেন নিজের নিরাপত্তার কথা মনে রেখে সময় থাকতে 
বাঁল'ন ছেড়ে ধায় । ডঙ্র লৃসখেন বেশ কয়েক শো ইহুদ্দীকে 
প্রয়োজনীয় কম বলে ঘোষণা করে এ ই জি কারখানার মধ্যে 

'ঞ্লুকিয়ে রেখেছে। গোয়েবেলসের কানে বাতাসে সেই খবর পৌছে 
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খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েবেলপ: দাবী তুলেছে, ওদের পাঁথবা 
থেকে সাঁরয়ে দিতে হবে । স্পীয়ার লুস্‌খেনকে সেই সন্ধ্যায় রাইথ 
চ্যান্সেলারীতে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলে। 

স্পীয়ারের ফিরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হটলারের কাছ 
থেকে শভাঁবদায় নেওয়া । তিনাঁদন আগে কনফারেন্স ছেড়ে যাওয়ার 
সময় তা" আর বলা হয়ে ওঠে নি। মন্ত্রীরা কেউই হিটলারের সঙ্গে 
সাধারণত হ্যাণ্ডশেক করে না। কিন্ত বত'মানের জুয়া খেলায় কে 
থাকবে আর কে থাকবে না, এই আঁনশ্চয়তার সুতোয় সবার ভাগ্যই 
ঝুলছে । তাই মনের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার 
একটা তাগিদ অন:ভব করে স্পীয়ার । 

জেনারেল 'ক্লিশ্চান ছিল হিটলারের সেক্রেটারী গার 'ক্লিশচানের 
ঈ্বামী । গাদর্ণ বাংকার ছেড়ে যেতে রাজণী না হলেও জেনারেল 
ভ্রু“চান বাংকার ছেড়ে যায় । 

কছ-ক্ষণ কথাবার্তার পরে জেনারেলা শ্শ্চান, স্পীয়ার এবং তন 
পোজার রেখৃঁলন থেকে গেটাউয়ে উড়ে আসে । রাশিয়ান ট্যাংক 
পটাসডাম সহর তলণতে তখন হাজির হয়ে গেছে । কিন্তু গেটাউ থেকে 
ডাউন টাউন বানের হাই-ওয়ে যোলা । স্পীয়ার এবং ওর সঙ্গীরা 
সহজেই বাংকারে চলে যেতে পারতো । পাঁরবতে" কিছুটা আাডভেন- 
চারের নেশাতে দু'টো 'ফিডলার প্লেনে চড়ে বসে । মিনিট দশেক 
পরে প্রেন দুটো যাব্রীসহ নামে ব্রানডেনবুর্গ গেটে । ওখান থেকে 
ঘায় রাইখ চ্যান্সেলারীতে । রাস্তাথাট যথেন্ট 'িবপদসংকুল। 
রাঁশয়ানরা ইতিমধ্যে যেখানে সেখানে এন্ট-এয়ার ক্লাফট্‌ গান 
বাঁসয়েছে। 

রাইখ চ্যান্সেলারশীতে ডুকে দেখে এখানে ওখানে লঙ্‌- রেঞ্জ রেড 
আম্মির কামানের গোলার দাগ । তবে তেমন বিশেষ গছ: ক্ষাত হয় 
নি। আডজ.টেন্টের আঁফসে যেতে গিয়ে দেখে প্রচুর পোড়া 
জানষপত্র । আঁফসের মধ্যে মদের পার্টিচলেছে । সবই বিশৃঙ্খলার 
ছাপ স্পঙ্ট ফুটে উঠেছে । এই সংন্দর ঘরগলোতে একদা 'বিসমাক' 
থাকতো, চ্যান্সেলার হওয়ার প্রথমাঁদকে হিটলারের সঙ্গেও এই ঘরে 
অনেক সময় কাটিয়েছে স্পীয়ার । মেঝেতে খালি বিয়ারের এবং 
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মদের বোতল, স্যান্ডউইচ ইত্যাদ ছাড়িয়ে ছিটিয়ে । ঘরের মধ্যে 
যারা আসছে যাচ্ছে, তাদের মুখও ওর অচেনা । বারোজন নাৎসণ 
পার্টি সদস্য আর্ম চেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত চ্যান্সেলারীতেই 
যেন উইক এন্ডের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। 

1হটলারের সানিয়ার আযডজ,টেন্ট শাউবের সঙ্গে দেখা হয়ে 
যাওয়াতে সুখ হয় স্পীয়ার। কারণ ফুযয়েরারের মৃড কি রকম তা” 
শাউবের চাঁদপানা মুখ থেকে আন্দাজ করা যায়। স্পীয়ার ওকে 
চেনে ৯৯৩৩ সাল থেকে । আর তখন থেকেই শাউব হিটলারের 
আযাডজ্ুটেন্ট। মদ্যপ এবং গহ্্ডা প্রক্কাতির। স্পীয়ার ভেবোছিল 
টোলফোনে অনমাত নিয়ে তবে হিটলারের সঞ্গে দেখা করতে যাবে । 
কিন্তু শাউব মিনিট পাঁচেক পরেই এপে হাজির হয়। ফুযয়েরার 
স্পীয়ার্র সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রদ্ঃত। 

স্পীয়ার একাই আপার বাংকার পোরয়ে পুরোন লোহার সশড় 
বেয়ে নীচের চেম্বারগৃলোয় নামে । অবশ্য স্পীয়ার মনে মনে তখন 
ভাবছে, কি ধরনের পরিস্থিতির মখোমূথি হয়ে পডতে হবে । 
[সড়র নগচ্ই দেখা হয়ে যায় মাটি'ন বোরম্যানের সঙ্গে । বোরম্যান 
তখন হাসছে । স্পখয়ারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বোরম্যান বলে, 
_তুঁমি যখন ফুযর়েরারের সঙ্গে কথা ধলবে, ফুযয়েরার নিশ্চয়ই তখন 
তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এই পারাস্থাততে কি সবার বাংকারে 
থাকা উচিত নাকি ওভ।প্ সালঙ্জবৃর্গে যাওয়াটাই সমীচীন । আমার 
মনে হয় ক জানে, ফুযুয়েরারের এখন উাচত দক্ষিণ জার্মানীতে সরে 
যাওয়া । এই বোধহয় শেষ সুযোগ যখন দাক্ষিণ জাম্মানীতে সরে 
যাওয়া সম্ভব । সতরাং আগ্মাণ চেষ্টা করো যাতে ফুযুয়েরার বাংকার 
ছেড়ে যেতে রাজী হয়। 

জশবনে এই প্রথম মাঁটিন বোরম্যান একটা কিছু নিয়ে অবরোধ 
জানায় । নইলে বরাবর স্পীয়ার লোকটাকে ঘণা করে এসেছে। 
অবশ্য হিটলারকে এসব কথা বলার ইচ্ছে আদৌ ছল না স্পীয়ারের । 

স্পীয়ার হিটলারের ল্টাডতে প্রবেশ করে। কোনরকম উঞ্ণ 
অভ্যর্থনা আসে না হিটলারের তরফ থেকে । এমন 'কি চেয়ারে বসতে 
পর্যন্ত বলে না। তব: স্পীয়ার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে । যাক. 
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ওর জীবনটা তাহলে ছাড় পেয়েছে। দীর্ঘ কয়েকটা মূহ্‌তের 
নশরবতা। হিটলারের মুখাবয়ব সাদা, শুন্যতায় ভরা--যেন 
অতাঁতের ছায়ামান্ত অবশিষ্ট । আঁকিটেকচার নিয়ে স্বজপ দু'্চারটে 
কথাবাতণ হয়, হিটলার গ্রেটার লিনংজের ব্লঃ-প্রপ্টটা বার করে ওকে 
দেখায়। তারপর ওকে আডমিরাল দোয়োনিংজের নেতৃত্বের যোগ্যতা 
সম্পকে জিজ্ঞাসা করে । স্পীয়ার বুঝতে পারে শেষ পষন্ত [হটলার 
ওর উত্তরাধিকার হসেবে দোয়েনিতজকেই নিবণচন করতে চলেছে। 
স্পীয়ার মোগিমহাট দোয়োৌনৎজের প্রশংসা করলেও খাব বেশী একটা 
কথা বলেনা। কারণ অত্যাধক প্রশংসা আবার হিটলারের সন্দেহের 
উদ্রেক করবে । 

এরপরেই হটলার হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘোরায় ৷ জিজ্বাসা 
করে,_-আমার কি বাঁর্লনে থাকা উঁচত, নাকি বাথটেনগাডেনে চলে 
যাবো? জেনারেল জোডল আমাকে বলেছে যে এই ব্যাপারে খুব 
বেশী হলে আর চব্বিশঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার । 

উত্তরে স্পীয়ার বলে._ ফ্যুয়েতার, আমার মনে হয় যদি আত্মহত্যা 
করতেই হয" বাঁল'নেই ফুায়েরার হিসেবে তা" করা উচিত। সা* 
হাঁন্তক বিশ্রামালয়ে সেটা শোভনণয় নয় । 

_ আমারও তাই ধারণা । শুধু তোমার মতামত জানতে 
চাইছিলাম । 

বোরম্যাণ, জোঙল এবং বাওয়ার হিটলারের আম্পসে চলে 
যাওয়ার পক্ষে থাকলেও স্পীয়ার এবং গোয়বেনস- হিটলারের মতোই 
ওর এতিহাসিক ইমেঙের ধ্যানধারণা কখনো ছাড়তে পারে নি। 

_আমি নিজে যদ্ধে যাবো না। কারণ আহত হলে রাশিয়ানরা 
হয়তো বা আমাকে জীবন্ত ধরে ফেলবে । আমি চাই না আমার দেহ 
নিয়ে শত্ুরা উপহাস করুক। তাই আদেশ দিয়োছ আমার নৃত- 
দেহকে যেন প্ঠাড়য়ে ফেলা হয়। ফ্রায়েলাইন ব্লাউনও আমার সঙ্গে 
সঙ্গে তার জীবন শেষ ক.তে বদ্ধপারকর। আমার মৃত্যুর আগে 
ব্লা'ডকে আম গুলি করে মেরে ফেলবো । 

কিছংক্ষণ চুপ করে থেকে নৈরাশ্যভরা গলাতেই হিটলার বলে,-_ 
বিশ্বাস করো স্পীয়ার, আমি আমার জণবনের ইতি টেনে দিতে 
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তা- 


চাই। কয়েকটা মৃহূর্ত--তারপরেই আমি সবকিছু থেকে মুত্ত £ 
এই হল্ধণাদায়ক আস্তত্বের হাত থেকে তো রেহাই পাবো । 

ছপণীয়ারের যখন মানসিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, ঠিক 
তখনই মিলিটারণী 'ারপো্ট* পেশ করতে জেনারেল হ্বাযবস- হাজির হয় । 
স্পীয়ারও বেচে যায়। এই 'দিনগ্‌লোতে হিটলারকে অনেক শাস্ত 
এবং কিছুটা দাশশীনক দেখায় । কারণ হসেবে অনেকের ধারণা 
ভান্তার মোরেল সেরেগলিও অপারেসনের সময় বাংকার ছেড়ে যাওয়ার 
আগে হয়তো বা হিটলারকে বৃস্টার ডোজে ট্রাংকুলাইজার 
'দিয়োছল । ট্যাবলেটও 'দিয়ে গিয়োছল অনেকগুলো । হয়তো 
বা ?হটলারও ব্যাপারটা জানতো । 

[মালটারী কনফারেন্সেও হিটলার আত্মহত্যা এবং তারপর ওর 
মৃতদেহ আগুনে ভস্মশকৃত করার কথা আলোচনা করে। উপাস্িত 
সবার জানা থাকলেও বত'মান যুদ্ধে জাম্ণানগর অবস্থা আলোচনা 
করা হয়। কখনো উ“চুগ্রামে আবার কখনো বা গলার খাদ নণতে 
নাময়ে । ড্রাগের প্রভাবেই এটা ঘটে। তবে আগের মতো 
ফনফারেন্সটা দীর্ঘ সময় ধরে চলে না। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শেষ 
ছয়। 'রসেপসান লাবিতে স্পীয়ারের সঙ্গে ডষ্টুর গোয়েবেলসের দেখা 
হুয়। ডান্তার মোরেলের ঘরে গোয়েবেলস- জায়গা নিয়েছে তখন । 
গোয়েবেলসের সঙ্গে কথাবাতণ বলে বুঝতে পারে স্পীয়ার যে বাস্তব 
থেকে বাংকারের প্রায় সবাই সরে এসেছে । সেই প্রসঙ্গেই গোয়ে- 
বেলস- ওকে জানায় যে গতকাল থেকে ফুযয়েরার পশ্চিমদিকের 
ক্ণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করে 'দিয়েছে । যাতে 'ব্রাটশ আর আমৌরিকানরা 
যালি'নে বাধা ছাড়াই ঢুকতে পারে । 

৮পীয়ার লক্ষ্য করে গোয়েবেলস কিন্তু তখনো হিটলারের মন্ভো 
ভেঙ্গে পড়ে নি । স্বাস্থ্যও ভালো । পরণে ধবধবে সাদা সাট'। 
পালিশ করা ঝকঝকে জুতো । লাঁবতে স্পীয়ারের সঙ্গে কনে'ল 
জ্টামফেগারের দেখা হয়ে যায় । রোগাটে ধরনের পুরুষ । ভান্তার ৷ 
জ্টামফেগার জানায় আপার বাংকারে মাগদা শধ্যাশায়শ। হদকম্পের 
দরুণ । স্পীয়ার নাৎসী একটা আর্দালণীকে মাথদার কাছে পাঠিয়ে 
ওর সঙ্গে দেখা করার অনমাত চায় । স্পীয়ারের ইচ্ছে ছিল মাগদার. 
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সঙ্গে একা দেখা করার । কারণ লগ্তাহখানেক আগে শোওয়ালেন 
ওয়াডারে মাগদার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। হাবেল নদণর পাড়ে 
গাছ-গাছাি ঘেরা সামার হাউসে । স্পীয়ারের অধীনে তখন এক 
ফ্রুট বাজ ছিল। তারমধ্যে একটা বার্জে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রণ 
ইত্যার্দ ভরে সেলফপ্রপেলড- বাজটাকে মাগদা এবং পত্রকন্যাসহ 
এলবেতে ভা1সয়ে দেওয়ার পাঁরকঙ্পনা দিয়েছিল স্পীয়ার । যাতে 
আমোৌঁরকানদের কাছে ওরা চলে যেতে পারে। 

গোয়েবেলসেব উর্পাচ্থাীতিতে স্পীয়ারের পক্ষে মাগদার সঙ্গে 
বিস্তারিত কথা বলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সূতরাং মাগদার 
ফুশল জিজ্ঞেস করেই স্পীয়ারকে উঠে পড়তে হয়। নজর এড়ায় 
না যে মাঝে মাঝেই 'হ্টিরিয়ার আক্লমণে মাগদা কাব হয়ে পড়ছে । 
দায় নেওয়ার সময় মাগদা বলে, আমি সুখী যে শেষ পষন্ত 
হেরোজ্ড বেচে থাকবে । 

প্রসঙ্গত হেরোল্ড ছিল মাগদার প্রথম স্বামীর পুত্র সন্তান । 
কানাডার যুদ্ধবন্দ শিবিরে বন্দী তখন। 

এখানে বলাবাহুল্য মাগদার দাম্পত্য জশবন মোটেই সখের ছিল 
না। একরকম 'হটলারই জোর করে মাগদার সঙ্গে গোয়েবেলসের 
বয়ে দিয়োছল। পরস্পর পরস্প্রকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করভো। 
এমনিতেই বালিনে গোয়েবেলসের প্রোমক হিসেবে কিছুটা সুনাম 
ছিল। ১৯৩৮ সালে গোয়েবেলস- তখন পাঁচ সম্তানের জনক, প্রেমে 
পড়ে চেক সিনেমার অভিনেত্রী লিডা বারোভার সঙ্গে । দু'জনে 
একসঙ্গে বাসও করতো । গাঁদকে গোয়েবেলসের স্ও প্রেমে পড়ে 
ওর অধীনস্থ তরুণ কম্চারণ কাল হাংকের সঙ্গে । হিটলার পরো 
ব্যাপারটা জানলেও কিছ বলে নি। আর গোয়েবেলসের নাৎসধ 
পাট“তে প্রাতপত্তির দরুণ কোন পান্রকা ব্যাপারটা নিয়ে স্ক্যা'ডাল 
ফরতে সাহস পায় 'নি। 

অবশ্য ১৯৩৮ সালে বায়ারুথ সামার ফেন্টিভ্যালে হিটলার খন 
উইনাফ্রিড ভাগনারের বান্তগত আঁতাঁথ, গোয়েবেলস-ও তখন সেখানে 
উপস্থিত। বিশেষ করে ভাগনারের প্রিন্টান এবং ইসোলডি অপেরায় । 
মাগ্‌দা কাঁদতে কাঁদতে হিটলারকে বলে যে ও হাংকেকে বিয়ে করছে 
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ফোর্স যেন সর্বশান্ত নিয়ে চ্যান্সেলারীর দিকে আঙগুয়ান রেড 
আর্মির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর যেভাবেই হোক বিশ্বাসঘাতক 
[িমলারকে গ্রেপ্তার করে । 

_একজন 'বিম্বাসঘাতক আমার উত্তরাধকারণ হ'তে পারে না । 
সুতরাং তোমাদের এই ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত করা কর্তব্য । 

তবে 'হিমলারের বিরদ্ধে প্রাতাহংসা নেওয়ার মতো সময় 
গহটলারের কোথায় । হাতের কাছে তখন রয়েছে হিমলারের সহচর । 
এস এস জেনারেল ফেগোলিন । হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে 
ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গার্ড হাউন থেকে আনা হয় । তারপর 
[হিটলারের আদেশে চ্যান্সেলারীর বাগানে নিয়ে গিয়ে গাল করে 
হত্যা করা হয় ফেগোলনকে । ফেগেলিন ইভা ব্রাউনের ছোটবোনের 
স্বামী হলেও ইভা কিন্তু ওকে রক্ষা করার কোন চেথ্টাই 
করে না। শুধু ফেগোলনকে গাল করে হত্যা করার আদেশ শুনে 
ইভা বলোছিল, হতভাগ্য আডলফ-! সবাই ওকে ছেড়ে গেছে। 
ওকে হারানোর চেয়ে দশ হাজার জামণনের মৃত্যুও জার্মানীর কাছে 
কিছ নয় । 

জার্মীনীকে হারালেও 'হিটলার কিন্তু এই মহ্‌ত'গুলোয় ইভাকে 
[জতোছিল। ২৯শে এপ্রল দ্‌পুর একটার থেকে তিনটের মধ্যে 
প্রেমকা ইভার ইচ্ছানুসারে হিটলার ওকে বিয়ে করে বিবাহতা 
স্লীর মযণদা দেয়। কারণ হটলার সদাসবর্দা বলতো যে দাম্পত্য 
জীবন যাপন করার মতো সময় ওর কোথায় । প্রথমে পার্টিকে 
ক্ষমতায় এনে জার্মান জাতিকে পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে 
পরিগাঁণত করার জন্যই হিটলার উৎসগ্রকৃত। এখন অবশ্য সেই 
সব কথা আর আসে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হিটলার এই পাঁথবণ 
ছেড়ে যাওয়ার জন্য মনাঁস্হর করেছে । তাই হয়তো বা বিয়ে করতে 
রাজী হয়ে যায়। 

চ্যান্সেলারীর কিছুটা দূরে যুদ্ধরত এক মিউীনাঁসপ্যাল কাউন 
1সলার ভাল:টার ভাগ্‌নারকে এই কাজের জন্য ধরে নিয়ে আসে ॥ 
বাংকারের ছোট্ট কনফারেন্স রুমে বিয়ের বাসর বসে। সংক্ষিপ্ত 
ছোট্ট অনচ্ঠান। ভাগ্‌নারের সামনে শপথ করে বলে যে ওরা 


৯২ 


উভয়েই সম্পূর্ণ আর্ধবংশীয় । এবং দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতেও 
ভুগছে না। কাগজের ফাঁকা জায়গায় বাবার নামের পদবী হিটলার 
[শক্লগ্রুবার লেখে । তারপর মা'র নাম এবং শেষে বিয়ের 
তাঁরখ। ইভা নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গিয়ে প্রথমে ব্রাউন লিখে 
কেটে দিয়ে ইভা হিটলার লেখে । গোয়েবেলস- এবং বোরম্যান 
সাক্ষণ হিসাবে 'বয়ের দলিলে স্বাক্ষর করে। 

অনংচ্ঠান পর্ব চুকলে হিটলারের প্রাইভেট আাপাটমেন্টে সুরু 
হয় 'বিয়ের ব্রেকফান্ট। শ্যাম্পেন পান করে সবাই । এই অনুষ্ঠানে 
নিমান্তিতদের মধে; সেশ্রেটারণর সঙ্গে হিটলারের নিরামিষ রাঁধুনশ 
ফ্রায়েলাইন মেনজেলেকেও নিমন্দুণ করা হয়। জেনারেলদের মধ্যে 
শ্ল্যবস, বৃগডর বোরম্যান এবং ডষ্টর ও ফ্রাউ গোয়েবেলস। 
টোৌবলে পৃরনো সেই সখের দিনগুলোর কথা ওঠে । 1বশেষ করে 
গোয়েবেলসের বিয়ের সময় যখন সেই পার্টির নায়ক 'ছিল স্বয়ং 
[হিটলার । শেষে হিটলার বলে যে ওর জীবনের শেষ মুহূর্ত 
উপাস্থত। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশানাল সোস্যালিজিমেরও যবাঁনকা ঘটবে । 
কথাটায় উপাস্ছত সবার মধ্যে শোকের ছায়া নামে । অনেকেই কাঁদতে 
সুরহ করে । একসময় হিটলার নিশ্চুপে পাশের ঘরে গিয়ে সেক্রেটারী 
ফ্রাউ গ্রারু্রডে শ:ঙেকে ডেকে পাঠায়। তার শেষ দলিলের ডিক- 
টেসান দিতে সুর করে । 

-ৃতিরিশ বছর আগে যে প্রথম মহাযুদ্ধ রাইখের ওপর জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমি সামান্য একজন সেবক 
হিসেবে যোগদান করেছিলাম । এই দীঘ"তিরশ বছর জামণনখর 
আঁধবাসীদের ভালোবাসা 'বিশবস্ততাই আমাকে সামনের পথে চালনা 
করেছে। আমার চিন্তাধারা তাদের সাহায্যেই রূপ নিয়েছে। 
সংকটময় মুহূর্তে সেই কারণেই আম সঠিক চিন্তা করতে পেরেছি । 

একথা সাঁত্য নয় যে আম বা আমাদের মধ্যে কেউ ১৯৩৯ সালে 
যুদ্ধ চেয়োছলাম। আন্তর্জাতিক রাজনশীতাবদ যারা স্বয়ং ইহদশ 
বা ইহুদণদের সমর্থন করে, তারাই এই যুদ্ধে আমাদের টেনে 
নামিয়েছে। 

আম চেষ্টা করোছ এঁড়য়ে যেতে, কিন্তু তা" সতেও এই যুদ্ধের 
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' দায়ভার একরকম জোর করে আমার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে? 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংল্যাশ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
অবতীণ হওয়ার কোনরকম ইচ্ছেই আমার ছিল না। শতাব্দী চলে 
যাবে, কিন্তু আমাদের পুঞ্জীভূত ঘ:ণা থাকবে যারা সাঁত্যকারের এই 
যুদ্ধের জন্য দায়ী । আন্তজাতিক ইহা চক এবং তাদের সমর্থন- 
কারণদের এই ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতে হয় । 

ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ কিছ;টা ব্যবসার দরুণ আর বাকণটা 
আন্তজাতিক ইহ” চক্রের চাপে পড়ে এই যদ্ধ বাধিয়েছে। দণর্ঘ 
ছ' বছর ব্যাপি যুদ্ধে হয়তো বা অনেকবার আমরা পেছঃ হটেছি, 
তবু তা" ইতিহাসে একটা জাতির আশ্তত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার কথা 
1হসেবে লেখা থাকবে । এই রাজ্যের রাজধানীকে আমার পক্ষে 
ভোলা সম্ভব নয় । এই সহরের লক্ষ লক্ষ বাণসন্দাদের সঙ্গেই আমার 
ভাগ্য আমি মিলিয়ে নিতে চাই । আর কোনক্কমেই নিজেকে শনুদের 
হাতে তুলে দিতে চাই না। যাদের চোখে এখনো আন্তজ্গাতক 
ইহুদীদের চশমা আঁটা । 

এই সব ভেবোগস্তে আম মনাঁস্হর করেছি যে সহর বাল'নেই 
আম থাকবো এবং আত্মহত্যা করবো । কারণ ফুযয়েরার এবং 
চ্যান্সেলার হিসেবে আত্ম-মাদার সঙ্গে নিজের আস্তত্ব বজায় রাখা 
আর সম্ভব নয়। চাষী আর শ্রমিকদের উন্নয়নে আমাদের এই 
প্রচেষ্টা ভাবধ্যতের হীতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে । আর 
আজ ষে বীজ বোনা হলো, একাঁদন তা” এক বিশাল মহণরুহের 
জন্ম দেবে ৷ সেই গাছের ছায়ায় জন্ম নেবে একটা জাতির ন্যাশানাল 
সোস্যালিষ্ট সংগ্রাম ; তাদের মনে থাকবে যে ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট 
সংগ্রামের সছ্টিকতণ এবং প্রাতষ্ঠাতা কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ 
বা পদত্যাগ করার চেয়ে মত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করোছল। 

আগামশীর্দনের জার্মান সেনাবাহনীর প্রাতি আমার নিদে'শ 
রইলো যে তারা ষেন কোন সহর বা জেলাকে শত্রুদের হাতে তুলে 
দেওয়ার বদলে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ওপরে ন্যস্ত কর্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পালন করে। 

আমার মৃত্যুর আগে আম পার্ট থেকে ভূতপৃব" রাইখ মাল 
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হারম্যান গোয়েরিঙকে বরখান্ত করলাম । ২০শে জুন, ১৯৪১ সালে 
তাকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়োছল তা'ও 'ফাঁরয়ে নেওয়া হলো । 
তার জায়গায় আডামরাল দোয়েনিংজকে পাঁট'র প্রোসডেন্ট করা 
হলো এবং সেই হলো আর্মড ফোসে'র সংপ্রণীম কমান্ডার । আমার 
মততুযুর পৃবে ভূতপর্ব রাইখ ফুযয়েরার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাইনারখ্‌ 
1হমলারকে পাট“ থেকে বরখাস্ত করলাম । সঙ্গে সঙ্গে যে সব কাজের 
সঙ্গে সে যন্ত, সেইগ্‌লো থেকেও তাকে মাান্ত দেওয়া হলো । 

আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও গোয়োরঙ আর হিমলার 
গোপনে শত্ুপন্সের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে জাতির চারন্ে কালি 
মাথিয়ে দিয়েছে । উপরন্তু অবৈধ উপায়ে দেশের শাসনভার হাতিয়ে 
নেওয়ার চেষ্টাও করেছে । 

সবেণপাঁর আমার দেশের সরকার এবং লোকেরা যেন জাতকে 
সবার উপরে স্হান দেয়। প্রাণপণ চেম্টা রাখতে হবে, যাতে আন্ত- 
জাতক ইহুদীরা 'বাঁভন্ন জাতির শরীরে বিষ ঢালতে না পারে । 

সংগ্রামের বছরগুলোতে আমি ভাবতাম ববাহত জীবনের 
দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় । কিন্তু মৃত্যুর আগে মনাস্হর 
করোছি যে মাঁহলা দীঘশদন ধরে আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে 
তাকে স্তী হসেবে ময্দী দিতে ; আমার ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য 
মেলাতে সে স্বেচ্ছায় এই সহরে এসেছে । আমার স্ত্রী হসেবে 
সহমতা হতেও প্রস্তুত । দেশের কাজ করতে গিয়ে ওর প্রাত যে 
আঁবচার আমি করেছি, তার কিছুটা ক্ষাতপ্রণ হয়তো বা এর দ্বারা 
সম্ভব । 

আমার বলতে যা কিছ আছে, তার মালিক হবে পাটি । আর 
আমার মত্যুর পর পার্টির আস্তত্ব যাঁদ না থাকে তবে তার মালিকানা 
গিয়ে বতণবে জাতির ওপর । আর জাতিই যাঁদ ধংস হয়ে যায় তবে 
আর কোনরকম নিদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ধোধ কার না। ব্যান্তগত 
সংগ্রহে রাখার জন্য বহ ছব আম বছরের পর বছর ধরে কিনোছি। 
যাতে দানিয়ূবের পাড়ে আমার সহর লিনৎসেতে একটা আর্ট 
প্া্যালারশী করতে পারি। 

বোরম্যানের ওপরে দাঁয়ত্ব দেওয়া থাকলো যাতে আমার বান্তগত 
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স্মূতি বলতে ধা থাকবে তা” যেন আমার আত্মীয়-স্বজনের হাতে 
তুলে দেয়। আমার স্বপ এবং আমি আত্মসমর্পণ বা পরাজয়ের 
লজ্জা এড়াতে মৃত্যু বরণ করাছ। গত বারোটা বছর ধরে যেখানে 
বসে আমি আমার জাতির সেবা করেছি, সেইখানেই যেন আমাদের 
দেহ দুটোকে আগনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। 

বলাবাহুল্য হিটলার দলিলে আত্মীয়স্বজনদের নাম উল্লেখ না 
করলেও মেথক নিদেশ দিয়োছিল যে ব্যান্তগত স্মাতগনীল যেন ওর 
বোন পাউলা আর ওর শাশ্াড়কে অর্থাৎ ইভার মাকে দেওয়া হয়। 

[িকটেশন 'দিতে 'দতে ক্লান্ত হিটলার খন বিছানায় যায় তখন 
বা্লনের আকাশে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে । আলোর ইসারা 
জেগেছে । সহরের ওপরে দিগন্তের নণচে ধোঁয়ার কুশ্ডুলি ঝূলছে। 
রেড আম" পয়েন্ট ব্যাংক পাঁজসন থেকে কামান দেগে চ'লছে ; 
উইলহেলম স্ট্রাসে আর চ্যান্সেলারীর কাছাকাছি পৌছে গেছে। 

[হিটলার ঘমোতে গেলে বোরম্যান এবং গোয়েবেলস ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে। হিটলারের রাজনৌতিক দলিলে দুজনে সাক্ষী হিসেবে 
চ্বাক্ষর করেছে । ফুযম্সেরার আদেশ দিয়েছিল ওরা যেন বাংকার 
ছেড়ে পাঁলয়ে গিয়ে নতুন গঠিত সরকারে যোগদান করে । বোর- 
ম্যানের ফুযয়েরারের এই আদেশ পালনে এতোটুকু অনীহা ছিল না। 
বরং ব্যাপারটাতে ও রশীতমতো উৎসাহশী। বোরম্যান কখনোই 
1টলারের সঙ্গে সহমৃত হতে চায়ন। বরাবরই ক্ষমতাকে 
ভালোবেসে এসেছে । এবার হয়তো বা দোয়োনংজের অধীনে সেই 
লোভের চাঁরতাথ করা সম্ভব । ইতিমধ্যে গোয়োরিঙ যাতে [সংহাসন 
দখল না করতে পারে তার জন্য তাঁড়ঘাড় একটা সংবাদ রোডওগ্রামে 
পাঠায় । 

_ বার্লিনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাঁদ পতন ঘটে, তবে ২৯শে 
এপ্রিলের বিশ্বাসঘাতককে নিমূ্ল করতে হবে। তোমরা যারা 
কত'ব্যরত, তাদের সম্মান এবং জীবন এর ওপরেই নির্ভর করছে। 

এটা হলো সোজাসজি গোয়োরং এবং এয়ারফোর্সের বিদ্রোহ 
জ্টাফদের হত্যার আদেশ । বোরম্যান ওদের আগেই নাৎসী বাহনীর 
অধীনে গ্রেগ্তার করে রেখেছে । 
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ডষ্র গোয়েবেলস্‌ কিন্তু ইভা শ্রাউনের মতোই হটলারবিহীন 
জার্মানীতে আর বেচে থাকতে চায় নি। হিটলারের দৌলতেই 
শসশড় বেয়ে ওপরে উঠেছে । মিথ্যা প্রচারের ব্যাপারে রূপকথার 
রাজকুমারের সংহাসনে বসেছে । হিটলারের মতো গোয়েবেলসেরও 
ধারণা ওর মত্যু ভাবষ্যতের ন্যাশানাল সোস্যালিজমের প্রদীপে 
আবার আগুন জ্বালাতে সাহায্য করবে। 

বাংকারের ছোট্র ঘরে গোয়েবেলস্‌ বর্তমান এবং ভাবষ্যতের 
বংশধরদের প্রাত লিখতে বসে । নাম দেয়,__ফুযয়েরারের রাজনৈতিক 
দাঁললের সংযোজন । 

ফ্যয়েরার আমাকে বার্লিন ছেড়ে গিয়ে তার 'নর্দেশে নতুন গাঠিত 
সরকারে যোগদানের আদেশ দিয়েছে । 

জীবনে এই প্রথম আমি ফুযুয়েরারের আদেশ অমান্য করলাম। 
আমার স্ত্রী এবং সন্তানেরাও আমার সঙ্গে হাত মালয়েছে । বিশ্বস্ততা 
এবং মনুষ্যত্ব বোধই ফয্যয়েরারের সবচেয়ে প্রয়োজনখয় মুহৃতে 
তাকে ছেড়ে যেতে আমাকে বাধা দিয়েছে । বাকণ জীবন অসামাজিক 
ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে স্বমর্ধাদা হারানো এবং পরব" নাগাঁরক- 
দের ঘৃণার পান্র হওয়ার চেয়ে এই পথটাকেই বেছে নেওয়া আম 
যন্তযুন্ত বলে মনে কারি। 

যুদ্ধের জাটল 'দনগুলোয় যখন ফুযয়েরারকে িবাসঘাতকেরা 
ঘিরে ধরেছে, তখন অন্তত একজনও থাকা উচিত যে ফুযয়েরারের 
মৃত্যুতে তার সঙ্গী হবে। 

আমার বিশ্বাস আম তাই ভাঁবধ্যত জার্মানদের জন্য সবচেয়ে 
শ্রেন্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে চলোছ। এমন একাদন আসবে, যখন 
মানুষের চেয়ে উদাহরণের মূল্য মানুষ অনেক বেশী দেবে । 

এইসব কারণেই আমার স্বীর সঙ্গে এবং সন্তানদের তরফে মৃত্যু 
বরণকেই শ্রেয় বলে মেনে নিলাম । সন্তানেরা এতো ছোট যে মুখ 
ফুটে কিছ বলা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। বানের পতন ঘটলেও 
এই সহর ছেড়ে যাবো না। ব্মান্তগতভাবে মনে কাঁর ফুযয়েরারের 
কাজে না লাগলে এ জীবনের কোন মূল্য নেই । 

ডন্তর গোয়েবেলসের ফুযয়েরারের রাজনোতিক দলিলের সংযোজন, 
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লেখাটা ধখন শেষ হয়, রাত কেটে গিয়ে ২৯শে এপ্রলের সমকালের 
আলো আকাশে ফুটে উঠেছে । ঘাঁড়তে বাজে সাড়ে-পাঁচটা ৷ 
যুদ্ধের গোলাগুলির ধোঁয়া সূর্ষটাকে ঢেকে রেখেছে । এখন 
সমস্যা হলো কীভাবে রেড আর্মির বেড়াজাল ভেদ করে হিটলারের 
শেষ রাজনোতিক দলিলটাকে দোয়োনতজ এবং অন্যান্যদের হাতে 
পেশছে দেওয়া যায়। যাতে ভবিষ্যং বংশধরদের জন্য তা' সংরক্ষিত 
থাকতে পারে। 

মূল্যবান দলিলের কাঁপগলো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার 
জন্য তিনজনকে বাছাই করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। হিটলারের 
[মাঁলটারী আাডজটেন্ট জোহানমায়ার, এস এস আঁফসার এবং 
বোরম্যানের ালিটারণ উপদেষ্টা উইলহেলম জান্দার আর প্রপাগাশ্ডা 
মানাস্ট্রর আফসার হাইনজ- লোরেঞ্জ । এই লোরেঞ্জই আগের রাত্রে 
রেড আমর ব্যুহ ভেদ করে হমলারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ 
বাংকারে নিয়ে এসেছিল । ওকেই হিটলারের দাঁল ফিল্ড মার্শাল 
ফাঁদনান্দ শ্োয়েনারের হাতে পেশছে দিতে হবে । যার সৈন্যরা 
তখনো 'বাভন্ন পাহাড় পর্বতে লাকয়ে থেকে শুদের মোকাবিলা 
করে চলেছে। জান্দার আর লোরেঞ্জের ওপর ভার পড়ে ওদের 
কঁপিগুলোও দোয়েনিংজের হাতে পেপছে দিতে । 

বাতশবাহক 'তনজনে শেষ অপরাহে ওদের এই বিপদজনক 
কতবব্য সম্পাদন করতে বের হয় । িয়ারগাটেন এবং শালেটিনবূগের 
মধ্যে 'দিয়ে যায় দিচেলডফে। হাবেল লেকের মাথার 'দকে । 
সেখানে হিটলারের ইয়ুথ ব্যাটালিয়ন তখনো প্যস্ত নেকের আঁশ্তত্বাব 
হীন সৈন্যবাহনণর আসার অপেক্ষায় সেতুটাকে অতিকন্টে নিজেদের 
দখলে রেখেছে । পিচেলডফে" পেশছতে গিয়ে তিন জায়গাতে ওদের 
রেড আমর বেড়াজাল ভেদ করতে হয় । টিয়ারগাটেনের মাঝামাঝি 
1ভকটরণ কলামে, পাকের পেছনে জু স্টেশনে এবং পিচেলডফের 
কাছাকাছি। আরো অনেকগুলো বাধা পেরিয়ে ওরা যখন 
শ্রোয়েনারের কাছে পেশছয়, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে । সংবাদ 
গুলো আর কোন প্রয়োজনেই আসে না। 

বার্তাবাহক তিনজন বাংকার ছেড়ে যাওয়ার পরে ২৯শে এপ্ুল 
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সন্ধে বেলায় হিটলার রোজের মতো ঠান্ডা মেজাজেই 'মালটারণী 
কনফারেন্সে বসে । চলে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা ধরে । যেন নাৎসণ বাঁহনণীর 
অগ্রগাত তখনো অব্যাহত । জেনারেল শ্ল্যবস রিপোর্ট দেয় যে রাতে 
আর ভোর সকালে রেড আমির চ্যান্সেলারর দিকে আভযান 
অব্যাহত রয়েছে । বেশ কিছুটা ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে । সহর 
রক্ষাকারীদের কাছে যুদ্ধের রসদ প্রায় নিঃশেষ । কিন্তু নেকের 
উদ্ধারকারণদের সৈন্যদলের কোন চিহও দেখা যায় নি। বাংকারের 
[তিনজন মালটারশ আাডজ:টেণ্টের কাজ বলতে কিছু নেই, উপরন্তু 
মৃত্যু এড়াতে নেকের বাঁহনশীর খোঁজে বেরোবার নাম করে বিকেলের 
[কে বাংকার ছেড়ে তারাও চলে যায়। 

1হটলারের এয়ার ফোন" আডজটেন্ট কনেল নিকোলাউসও ওদের 
সঙ্গে যোগ দেয় । অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যায় হিটলারের দেওয়া বিশেষ 
আদেশ যে জেনারেল কাইটেল বিশ্বাসঘাতক । সুতরাং তার আর 
এই পথবীতে থাকার কোন আঁধকার নেই । হিটলার হ্মেই 
জার্মান সেনাবাহিনীর ব্যথতায় এবং বিশ্বাঘাতকতায় তিস্ত হয়ে 
পড়াছিল। রাত দশটায় খন মালটারণ কনফারেন্স শেষ হয়, তখন 
1হটলার জামণন সেনাবাহনশীর ওপরে রশীতমতো বাতশ্রন্ধ । 
জেনারেল ওয়েডলিঙ 'হটলার ইয়ুথ বাহিনী নিয়ে তখনো সমানে 
যুঝে চলেছে এবং ওর জন্যই হিটলার আঁতারন্ত কয়েকটা দন 
বালি“নের বাভাসে নিঃ*বাস নিতে পারে । ওয়েডালিঙও জানায় রেড 
আমর সারল্যা্ড স্্রাসে এবং উইলহেলম জ্দ্রাসে ধরে প্রায় এয়ার 
মানান্্রর কাছাকাছি এসে গেছে। এয়ার 'মানচ্ছি থেকে 
চ্যান্সেলারী পাথর ছোড়া দূরত্ব মান্ত। ওর ধারণায় এক দহশদন 
অথণৎ খুব বেশগ দেরী হলে ১লা মে'র মধ্যেরেড আমি চ্যান্সে- 
লারশতে পেশছে যাবে । 

শেষ পধন্ত 'হিটলারেরও ঘুম ভাঙে। নেকের বাহন আর 
কোন দিনই বালি'নে পেৌণছাবে না। সহরের পতন আসন্ন । তাই 
ভন বেলোকে বলে কাইটেলকে জানাতে যে হিটলার পাঁথবশ ছেড়ে 
যাচ্ছে; দোয়োনংজ হলো ওর মনোনীত উত্তরাধকারণ । আরো 
বলে যে এই যুদ্ধে সাধারণ সোনক এবং জনসাধারণ যে সাহস ও 
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বীর্য দেখিয়েছে, তার তুলনা নেই । শুধু জেনারেলদের অক্ষমতা 
এবং বি*বাসঘাতকতার দরুণ জার্মান এই যুদ্ধ রক্ষা করতে 
পারে নি। 

২৯শে এীপ্রল অপরাহে, একটা খবর বাংকারে চাউর হয়ে পড়ে 
যে মূসোলান এবং তার রক্ষিতা ক্লারা পেডাচি মারা গেছে । ২৬শে 
'এ্রাপ্রল কোমো থেকে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যাওয়ার সময় উভয়ে 
পাঁতিজানদের হাতে ধরা পড়ে । এবং দুশদন পরে ওদের হত্যা করা 
হয়। ২৮শে এপ্রল শাঁনবার রাতে মৃতদেহ দুটোকে খোলা লরণতে 
করে মিলানে এনে পিজা অথণৎ গাঁণকালয়ের কাছে উন্মৃন্ত রাখা 
হয়। পরের 'দিন গোড়াঁলিতে দাঁড় বেধে মৃতদেহ দহ'টোকে 
ঝোলানো হয় ল্যাম্পপোষ্টে। এবং পরে দাঁড় কেটে দেহ দুটোকে 
নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবেই দুচের এবং ফ্যাঁসিজমের 
জায়গা হয় হীতহাসে। 

[হটলার এই সংবাদে আগেই স্থির করা মনটাকে আরো দু 
করে। যাতে ইহদ্ীরা ওর এবং ইভার মৃতদেহ নিয়ে এভাবে 
'অবমাননা করার সুযোগ না পায়। এই খবরের পরে হিটলার আত্ম 
হত্যার তোড়জোড় সর: করে। প্রিয় আলসৌসয়ান কুকুর ব্লশ্ডিকে 
[বিষ 'দিয়ে হত্যা করে তারপর বাকণ কুকুর দুটোকে গল করে হত্যা 
করা হয়। মহিলা সেক্রেটারী দু'জনকে ডেকে বিষের ক্যাপস?ল 
হাতে তুলে দেয় । যাতে বর্'র রেড আম" বাংকারে ঢুকলে ওরা 
ইচ্ছে করলে ক্যপসহল খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে । এই উপলক্ষ্যে 
হিটলার দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে উপহার ?হসেবে এর চেয়ে ভালো 
[কিছ দিতে না পেরে সে আস্তীরকভাবে দুঃখিত । তবে দণর্ঘ সময় 
ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তারা যেভাবে ভাদের কব্য সম্পাদন করেছে 
তা' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে । 

আডলফ হিটলারের জীবন-সন্ধ্যা ঘাঁনয়ে আসে । সেঙ্রেটারী 
ফ্রাউ ইয়হঙকে ডেকে ওর ফাইলের সমস্ত কাগজপন্র প্াঁড়য়ে ফেলতে 
বলে এবং আদেশ দেয় পরবতর্গ আদেশ না পাওয়া পর্যস্ত কেউ যেন 
বিছানায় না যায়। সবাই ধরে নেয় জরো আওয়ার উপাস্থত। 
শকন্তু হিটলারকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে 
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হয় রাত প্রায় আড়াইটে পর্যস্ত। নিজের কোয়াটার থেকে বেরিয়ে 
ডাইীনং হলের প্যাসেজে আসে হিটলার ৷ জনা কুড়ি লাইন ধরে 
খাঁড়য়ে। বেশীর ভাগই মেয়েছেলে । সবার সঙ্গে হ্যাডশেক করে 
এঁগয়ে যায় হিটলার । চোখের জলে তার দৃষ্টি তখন আবহ্থা হয়ে 
এসেছে । বাংকারের দেওয়াল পোরিয়ে দূরে কোথাও তার দৃষ্টি 
শনবদ্ধ। মুখে বিড়বিড় করে কিছু বললেও তা" স্পষ্ট বোঝা যায় 
না। এরপরেই একটা অবাক করা ব্যাপার ঘটে । ক্যান্টিনে জড়ো 
হয়ে সবাই নাচতে সুরু করে। ফয্য়েরারের লৌহ কঠিন নাগপাশ 
এই মূহূর্তে শাথিল হয়ে পড়েছে । কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়তো বা 
রাশিয়ানরা বাংকারে এসে হাজির হবে । সেই ভয়ও ওদের এই 
মূহূর্তের আনন্দে ঘাটতি আনতে পারে না। ওদের গলার স্বর 
আনন্দে এতো উচ্চুতে ওঠে যে ফ্যয়েরারের কোয়ার্টার থেকে 
গোলমাল থামাতে অনুরোধ করা হয়। 

তবে বোরম্যান কিন্তু এই আনন্দে যোগ দেয় নি। ওর সেই 
সময় এবং সুযোগ তখন কোথায় । বাংকার ছেড়ে পালাবার 
সুযোগ ওর শ্রমশ কমে আসছে । কারণ হিটলারের মৃত্যুর পরেই 
রাশিয়ানদের বাংকারে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা । সুতরাং ন্স্ত হাতে 
দোয়োনৎজকে আবার একটা সংবাদ পাঠায় বোরম্যান । 

দোয়েনিংজ, 

বাঁলিনের থিয়েটার দল যে বেশ কণদন ধরে আল:সের মতো 
দাঁড়য়ে আছে, সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো দড় হচ্ছে। 
বাইরে থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব সংবাদ পাঠানো হচ্ছে__ 
কাইটেল সব ধ্বংস করে ফেলছে । ফুযয়েরারের আদেশ এই মুহূর্তে 
সমস্ত ব*বাসঘাতকদের প্রতি নির্দয় হোন । 

পুনঃ দিয়ে আবার সেই সংবাদের সঙ্গে যোগ করে। ফুযুয়েরার 
এখনো বেচে এবং সহর বানের রক্ষাকাজে ব্যস্ত। 

কিন্তু বাঁল'ন তখন রক্ষার বাইরে চলে গেছে । রাশিয়ানরা প্রায় 
সমস্ত সহরই দখল করে বসে আছে। এখন সবচেয়ে বড় হয়ে যে 
প্রশ্বটা দেখা দেয় তাহলো চ্যান্সেলারণ রক্ষা । তার অবস্থাও সঙ্গীন। 
৩০শে এীপ্রলের বিকেলের মালটারণ কনফারেশ্সে বসে 1হটলার এবং 
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বোরম্যান বুঝতে পারে যে এটাই শেষ মিলিটারণী কনফারেন্স । রেড 
আম" টিয়ারগার্টেনের পুব প্রান্তে পেশছে গেছে । এবং পটাশডাম 
প্লাট জের 'দিকে বন্যার গাঁততে এগিয়ে চলেছে । দূরত্ব এক কিলো 
ধমিটারও হবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং হিটলারের পক্ষে আর কাল- 
ক্ষেপ করা সম্ভব নয়। 

ইভার লা নেওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না। 'হটলার ওর 
দু'জন সেক্বেটারণ এবং নিরামিষ রাঁধ্নীর সঙ্গে লাণ্চ সারতে বসে । 
নিরামিষ রাঁধুনী সম্ভবত বুঝতে পারে 'নি যে ওর হিটলারের জন্য 
তৈরি করা এটাই শেষ ভোজ । তখন রাত প্রায় আড়াইটা । ওরা যখন 
খাওয়া-দাওয়া করছে সেই সময় এীরখ খেমকার ওপরে আদেশ আসে 
তৎক্ষণাৎ দ:'শো লিটার পেট্রেল যেন জোরক্যানে করে চ্যান্সেলারণীর 
বাগানে জড়ো করে । এতো পেট্রোল জোগাড় করে ওঠা খেমকার 
পক্ষে কঠিন হলেও একশো আশী লিটার জোগাড করে অপর 
[তিনজনের সাহায্যে বাংকারের ইমারজেন্সী একস-জিষ্টের কাছে এনে 
রাখে খেমকা । 

এদকে পেট্রোল রাখার সংবাদ পেয়ে হিটলার খাওয়া শেষ করে 
ইভা ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে ওর নিকটতমদের কাছ থেকে বিদায় নিতে 
প্রস্তৃত হয়। ডষ্টুর গোয়েবেলস্‌, জেনারেল ধ্বস, বৃগণডফ" 
সেফ্রেটাররা এবং রাঁধুনণী ফ্রায়েলাইন মেনজেলে। ফ্রাউ গোয়েবেলস- 
আসে না । ইভা ব্রাউনের মতো স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে রাজশ 
হলেও নিজের ছ ছ'টা সন্তান হত্যার কথা ভেবে নাভণস হয়ে পড়ে। 
গত ছ'দন ধরে তারা বাংকারের এখানে ওখানে খেলাধুূলো করেছে ; 
কিন্তু জানে না ওদের ভাগ্যের নিষ্ঠুর লেখাটার কথা । দুশতন দিন 
আগের সন্ধ্যায় ফ্রায়েলাইন িটিখ্‌কে বলে হানা, যখন শেষ মুহূর্ত 
আসবে ছেলেমেয়ে সম্পকে যাদ দল হয়ে পাড়, তুম কি'তু 
আমাকে সাহায্য করো । ওরা হলো থা রাইখ আর ফুযুয়েরারের 
সন্তান; যাঁদ এই দহয়ের আঁস্তত্ই না বজায় রইলো, ওরা 'নিরাশ্রয় 
হয়ে পড়বে । আমার সবচেয়ে বড় ভয় শেষ সময়ে না আমি দুর্বল 
হয়ে পাড় । এর পরের কণ্টা দিন ওর নিজের ছোট্র ঘরে মাগদা 
নজেই একাকী 'দিনগ্‌লো কাটায় । 
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গহটলার আর ইভা ব্রাউনের সামনে তো এসব সমস্যা সেই । শুধু 
খনজেদের জীবনের হাত টেনে দেওয়া । বিদায় নেওয়ার পালা শেষ 
হলে ওরা নিজেদের ঘরে ফিরে যায়। প্যাসেজে ডক্টর গোয়েবেলস, 
বোরম্যান এবং আরো কয়েকজন অপেক্ষা করে। 'মানট কয়েক 
পরেই িভলবারের গালর আওয়াজ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার 
আর কোন শব্দ আসে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা 
ফুযুয়েরারের ঘরে ঢোকে । আডলফ: হিটলারের শরীর শোফার ওপরে 
ছাঁড়য়ে, পড়ে আছে; রন্ত গাঁড়য়ে পড়েছে । পাশেই ইভা ব্রাউন । 
দুটো রিভলবার মেঝেতে পড়ে । ইভা রভালবার ব্যবহার করে নি। 
বিষ খেয়েছে। 
৩০শে এপ্রল, ১৯৪৫ সাল রাত সাড়ে 'তিনটের সময়-_ছাপান্নতম 
জন্মাদনের দশাঁদন পরে হিটলার তার জীবনের যবাঁনকা টানে । 
জার্মানীর চ্যান্সেলার হওয়ার এবং থা রাইখের প্রাতষ্ঠার পরে 
বারো বছর তিনমাস এবং একাঁদন কেটেছে । বলাবাহ্‌ল্য থাড' 
রাইখ আর মাত্র স*্তাহখানেক তার আঁস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল । 
এরপরে হিটলারের মৃতদেহের শোকযাত্রা শুরু হয় । নিঃশব্দে । 
শুধু শব্দ বলতে রাঁশয়ান বোমার শেল: চ্যান্সেলারীর বাগানে পড়ে 
সশব্দে [বদীণ হয়ে আশেপাশের দেওয়ালগুলো থরথর করে 
কাঁপয়ে দিচ্ছে । হিটলারের পাঁরচারক হাইনজ 'লিঙে এবং একজন 
আর্দালী হিটলারের মতদেহ, বিশেষ করে ওর বিধ্বস্ত মুখাবয়ব 
আম ফিলড গ্রে কম্বলে ঢেকে বয়ে নিয়ে আসে । খেমকা দেখে 
কম্বলের বাইরে বোরয়ে রয়েছে হিটলারের পরা কালো ট্রাউজার 
এবং জুতো । ফিলড গ্রে জ্যাকেট । হিটলার সব'্দা এই পোষাকই 
পরতো । ইভা ব্রাউনের মৃতদেহে রক্তের চিহ্ন নেই । বোরম্যান 
ইভার মৃতদেহ ঘর থেকে বাইরে বয়ে এনে খেমকাকে দেয় । পরণে 
কালো ড্রেস । শরীরে বা ম:খাবয়বে এতোটুকু বিকৃতির চিহ নেই। 
মৃতদেহদুটোকে বাইরে এনে সদ্য কামানের গোলার আঘাতে 
সৃষ্ট হওয়া একটা গর্তে রেখে পেক্রোল ঢেলে দেয়। গোয়েবেলস: 
এবং বোরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ইমারজেন্সণ গেটের ভেতরে চলে আসে । 
রেড আর্মির বোমার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে । মৃতদেহ 
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দুটোয় লেলিহান আগুন জলে উঠলে ডান হাত তুলে উভয়ে শেফ 
বারের মতো স্যালুট দেয় । বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না সেখানে । 
বৃষ্টির মতো রেড আম” সমানে কামান দেগে চলেছে । একটু পরেই 
প্রজ্বলিত মৃতদেহ দুটোকে ফেলে রেখে বাকী সবাই বাংকারের, 
নিরাপদ দূরত্বে সরে আসে । গোয়েবেলস্‌ এবং বোরম্যানের থার্ড 
রাইখের আস্তত্ব টাকিয়ে রাখার ব্যাপারে তখনো কিছ? কাজ বাকি। 

দোয়োনংজের কাছে হিটলারের আদেশ নিয়ে তখনো বাতশ- 
বাহক পেশীছয়নি ভেবে বোরম্যান রেডিওতে ম্যাসেজ পাঠায় । 

্র্যা্ড এডাঁমরাল দোয়োনতজ, 

ভূতপ্‌ব রাইখ মার্শাল গোয়োরঙয়ের পাঁরবর্তে ফ্যয়েরার 
আপনাকেই তার উত্তরাধকারগ গহসেবে মনোনীত করেছেন । ফ্যয়ে- 
রারের লিখিত আদেশ বাতণবাহক আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছে ॥ 
পাঁরাস্থাত গবচার করে যা যা করনীয় করবেন। লক্ষ্য করার 'বিষয় 
1হটলারের মৃত্যু সম্পর্কে একটা কথাও রেডিও ম্যাসেজে নেই। 

দোয়োনতজ তখন উত্তর দিকের জার্মান সেনাবাহন? পারচালনায় 
ব্যস্ত। হেডকোয়ার্টারও ইতিমধ্যে স্লঃইসাভগের প্লোয়ানে সরিয়ে 
[নিয়ে এসেছে । পাঁট'র অন্যান্য নেতাদের মতো দোয়েনিংজেরও 
1হটলারের উত্তরাধিকার হওয়ার এতোটুকু ইচ্ছে ছিল না। মাথাতে 
এইরকম চন্তাও ঢোকে নি। দহ” দিন আগে ভেবেছে হিমলারই 
হবে হিটলারের উত্তরাধকারী। তাই ্মলারকে সমস্ত রকম 
সাহায্য করার প্রাতিশ্র€তি 'দ'য় এসেছে নেভী আযাডামরাল, 
দোয়োনংজ। কিন্তু হিটলারের আদেশ মান্য করার তাগিদে হিটলার 
তখনো বেচে আছে ভেবে খবর পাঠায় £ 
প্রয় ফ্যয়েরার, 

আপনার প্রাত আমার 'বি*বস্ততায় এতোটুকু খাদ নেই। বার্লনে 
আপনার নিরাপত্তার খাতিরে আমার পক্ষে যতোটুকু করা সম্ভব, 
প্রাণ দিয়ে তা করবো । ভাগ্য যাঁদ আমাকে থা রাইখের শাসন 
ব্যবস্থা তুলে নিতে বাধ্য না করে, তবে শেষ পর্যন্ত জাম্ণান জাতির 
শোৌষপূরণ্ণ যুদ্ধের মধ্য আমি আমার সমাপ্তি রেখা টানতে চাই। 

গ্র্যা'্ড আডামরাল দোয়েনিংজ” 
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সেই রানেই গোয়েবেলস এবং বোরম্যানের মাথায় নতুন একটা 
আইডিয়া আসে । তখনো জেনারেল শ্ক্যবস বাংকারে রয়েহে। ওর 
মাধ্যমেই রাশিয়ানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করে। 
জেনারেল শ্ক্যবস একদা মস্কোতে আসস্‌টেন্ট 'মালটারণ আযাটাচি 
1হসেবে কাঞজ্জ করেছে । সতরাং রাশিয়ান ভাষা ওর জানা । এমন 
?ক মস্কো রেলওয়ে ষ্টেশনে একবার ষ্টালনের সঙ্গে বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষ্যে আলিঙ্গনও করোছিল জেনারেল ক্ল্যবস । যাঁদ বলশেঁভিক- 
দের থেকে গছ? পাওয়া যায় । বিশেষভাবে বোরম্যান আর গোয়ে- 
বেলস্‌ ওতদর কাছ থেকে আশা করোছিল চারান্ুক নিঙ্কলংকের 
সাটিশফকেট। যাতে ওরা দোয়েনিংজের নতুন গাঠত সরকারে 
যোগদান করতে পারে । পাঁরবর্তে বালি'নকে রেড আমর কাছে 
আত্মপমপণে ওরা বাধ্য করবে । 

৩০শে এাপ্রল শেষ রাতের 'দিকে একজন জামণন আফসারকে 
সঙ্গে নিয়ে জেনারেল শ্ল্যাবস জেনারেল জুকভের দপ্তরে যায়। 
ক্ল্যবসই প্রথমে মুখ খোলে £ আজ পয়লা মে। আমাদের উভয় 
জাতির পক্ষেই উৎসবের দিন । তাই নাঃ 

জুকভ উত্তর দেয় আমাদের কাছে আজ মহোৎসব । তবে 
আপনাদের কাছে 'দিনটা কিরকম তা" আমি বলতে পারবো 
না। 

রাশিয়ান জেনারেল জ্‌কভ 'বনাসর্তে বাংকারের সবার এবং. 
বানের সমস্ত জাম্ণান সৈন্যের আত্মপমপ'ণ দাবশী করে । এদকে 
পয়লা মে বেলা এগারোটা পর্যন্ত শ্ল্যবসকে ফিরতে না দেখে 
বোরম্যান অধৈষ" হয়ে দোয়েনিংজকে আবার রোঁডও ম্যাসেজ পাঠায় 
যে হিটলারের আদেশ কার্ধকরশ করা হয়েছে এবং শশঘ্রই তা পালন 
করতে ও দোয়েনিংজের সঙ্গে মিলিত হ'তে চলেছে । এবারেও কিল্তু 
1হটলারের মতত্যুর খবরটা ভাঙে না বোরম্যান। ওর ইচ্ছে ছিল 
দোয়োনৎংজের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভাঁবষ্যৎ স্যা্ীশ্চত হওয়ার 
পরে সব খুলে বলবে । কিন্তু গোয়েবেলস- স্ত্ণ পূত্ন কন্যাসহ. 
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য বলতে দ্বিধা করে না। বাংকার. 
থেকে বাইরে এটাই শেষ রেডিও ম্যাসেজ । 
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॥ অত্যন্ত গোপনীয় ॥ 


গতরাত ৩--৩০ 'মিনিটে ফ্যয়েরার আত্মহত্যা করেছে। ২৯শে 
এপ্রলের রাজনৈতিক দলিলে আপনাকেই উত্তরাধকারণ হিসেবে 
মনোনশত বরা হয়েছে । 

ফ্যয়োরের আদেশ অনুযায়ী সেই দলিল বাংকার ছেড়ে আপনার 
হাতে পেপছে দিতে বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছে । বোরম্যান আজই 
বাংকার ছেড়ে আপনার কাছে যেতে চাইছে । এবং সাক্ষাতে 
পারস্হিতি বাঁঝয়ে বলবে। সেনাবাহিনশ এবং সংবার্দপন্রে কখন 
বরণ দেবেন, তার ভার আপনার ওপরেই দেওয়া রইলো । 
সংবাদের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন । 


গোয়েবেলস: । 


গোয়েবেলস্‌ অবশ্য ওর নিজের ইচ্ছেটা নতুন নেতাকে জানাবার 
প্রয়োজন বোধ করে নি। পয়লা মে'র সন্ধাতেই প্রথমে খেলাধলোরত 
ছয় ছেলেমেয়েদের ডেকে প্রাণঘাতশ ইনজেকসান দেয় । আগের দিন 
যে চিকিৎসক হিটলারের কুকুর ব্ীন্ডকে ইনজেক্‌সান দিয়ে হত্যা 
করোছল, সেই 'চাকংসকই ইনজেকসানগুলো দেয়। এরপরে 
গোয়েবেলস: ওর আডজটেন্ট গুল্হার শোয়েগারম্যানকে ডেকে 'কিছু 
পেট্রোল জোগাড় করতে বলে তাকে বলেঃ পাঁথবীর ইতিহাসে 
জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা এটা । জেনারেলরা একজ্জোট হয়ে 
ফ্যয়েরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সবাক হাঁরয়ে 
গেছে । আম আমার পাঁরবার সহ আত্মহত্যা করবো । 

আাডজুটেন্টকে গোয়েবেলস বলে না যে কিছুক্ষণ আগেই সে 
তার সন্তানদের হত্যা করেছে । 

- তোমার ওপরে দায়ত্ব দেওয়া থাকলো আমাদের ম:তদেহ- 
গুলোকে ভপ্মীভূত করার । পারবে কি এই দায়িত্ব পালন করতে ? 

শোয়েগারম্যান দায়িত্ব পালনে ওর সক্ষমতার কথা জানিয়ে দুজন 
আর্দালীকে পেট্রোল জোগাড় করতে পাঠায় । কয়েক 'মানট পরে 
সন্ধে সাড়ে আটটা বাজে তখন ৷ বাইরে সন্ধার অন্ধকার সবেমান্র 
ঘনাতে সূর্‌ হয়েছে। ডগ্ভর এবং ফ্রাউ গোয়েবেলস্‌ বাংকারের 
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কারডর ধরে হাঁটে । যাদের সঙ্গে করিডপুর দেখা হয়ে যায়, বিদায় 
নেয় তাদের কাছ থেকে । তারপর বাংকারের সিশড় বেয়ে বাগানে 
আসে । তাদের অনুরোধে এক আর্দালি তাদের মাথার পেছনে দিকে 
দু'টো গুল করে। চার ক্যান পেট্রোল মৃতদেহ দুটোর ওপরে 
ঢেলে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয় । তবে মৃতদেহ দু'টো দগ্ধ হওয়া 
প্ধন্ত কেউ অপেক্ষা করে না । সবাই বাংকার ছেড়ে যাওয়ার জন্য 
তখন আছ্বর। মৃতদেহ দু'টো ভস্নীভূত করার দিকে কারোরহ 
নজর দেওয়ার মতো সময় সুযোগ নেই । পরের 'দন রাশিয়ানদের 
হাতে ডগ্ভুর এবং ফ্রাউ গ্রোয়েবেলসের অধদগ্ধ মৃতদেহ পড়লে ওরা 
1চনতে পারে ॥। এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পাপে হিটলার এবং ইভা 
প্রাউনের হাড়ের চিহও রাশিয়ানরা পায়নি । কারণ রেড আমর 
কামানের গোলার আগুনে তা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়োছল । অবশ্য 
[বষয়টা পরস্পর গবরোধী । 

পয়লা ঘে রাত ন'টার পরে বাংকার ছেড়ে যাওয়ার ধম পড়ে । 
প্রায় পাঁচ ছ'শো লোক। ইতিমধ্যে নিউ চ্যান্সেলারীর লোকজনও 
যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে । ঠিক হয় সাবওয়ে ট্র্যাক ধরে হেটে 
যাবে স্টেশনের নীচে উইলহেলম প্রাটৎজে। তারপর চ্যান্সেলারশীর 
উজ্টো'দকে ফ্লেডারখ. জ্্াসের রেলস্টেশনে । স্প্রথ নদী পোরিয়ে 
রাঁশয়ান ব্যুহ ভেদ করে শেষে উত্তর দিকে ঘাত্রা করবে। 

জেনারেল ফ্যবস্‌ জুকভের কাছ থেকে বাংকারে যখন ফিরে 
আসে, বোরম্যান দলের সঙ্গে পালানোই স্থির বরে । একটা জামণন 
ট্যাংকের প্ছেনে পেছনে । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জার্মান ট্যাংকটা 
রাশিয়ান শেলের আঘাতে জবলে ওঠে । বোরম্যান সামান্যর জন্যে 
বেচে যায়। কিন্তু পালানো অসম্ভব দেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা 
করে। চাঁদের আলোয় ওর মৃতদেহটা পড়ে থাকে সেতুর নীচে 
ইনভ্যালিডেন শ্ট্রাপের রেললাইনের ওপরে । জেনারেল ্যবস এবং 
বুগ্ডফ* বাংকার ছেড়ে পালায় নি। ওরা নিউ চ্যান্সেলারদর 
সেলারে আত্মহত্যা করে । এরপরে থাড রাইখের আঁস্তত্ব বজায় 
'ছিল মান্র পাত 'দন। মে" মাসের সাত তারিখে রাত দেড়টার সময়ে 
দোয়োৌনত্জ বিনাসতে আইজেনহাওয়ারের দাবধ মতো ডেনমাকে'র 
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সীমান্তে ফ্লেনসবূর্গে নতুন করা হেডকোয়াটণরে বিনাসতে" আত্ম- 
সমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। 


॥ সাত ॥। 


শেষেরও শেষ আছে। দোয়েনিংজ ডেনমাক সীমান্তে ফ্লানস- 
বুগে যে মেরুদণ্ডহীন সরকার হিটলারের নিদে'শে গঠন করোছিল, 
'মন্রশান্তর আদেশে ১৯৪৬ সালের ২৩শে মে তা? ভেঙে দেওয়া হয়। 
এবং সেই সরকারের সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে মিরশান্ত । 
হাইনারখ্‌ হিমলারকে কিন্তু ছ"ই মে তাঁরখে সরকার থেকে বরখাস্ত 
করা হয়েছিল। কারণ রিয়েমে মি্রশান্তর কাছে আত্মসমপ'ণ করে 
1হমলার ভেবোছিল 'মিন্রশান্তুর সংনজরে পড়বে । এস এস চশফষে 
একাঁদন কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়েছে, শেষে 
নজের জীবনের ভয়ে এগারোজন এস এস আফসার সহ ২১শে মে 
র্রাটশ এবং আমোরকান সৈন্যদের ব্যহ ভেদ করে ব্যাভেরিয়ার দিকে 
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । গোঁফ কামিয়ে, বাঁ চোখের ওপর 
কালো একটা পাঁট বে'ধে সাধারণ নাগাঁরকের ছদ্মবেশে রওনা হয় 
1হমলার । হামবুর্গ এবং বেমেনহাফেনের মাঝামাঝি একটা জায়গায় 
রাঁটশ পেক্ট্রোল বাহন ওদের থাঁময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু 
করলে হমলার এক ব্রিটিশ আম ক্যাপ্টেনের কাছে নিজের পাঁরচয় 
দয়ে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় সেকেড আঁর্ম 
হেডকোয়াটশর লি"্ডনবৃগ্গে। সেখানে [বস্ত্র করে সার্চ করার পর 
[ব্রাটশ আর্মর জামা-কাপড় পর।নো হয়, যাতে জানা কাপড়ের 
ভেতরে বিষ লুকিয়ে রাখতে না পারে । কিন্তু তল্লাশশটা ভালো 
মতো করা হয় নি। ২৩শে মে দ্বিতীয় দফায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগের আঁফসারা ঘখন মন্টগোমারীর হেড কোয়াটার থেকে ওকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসে এবং একজন মোঁডকেল আফসারকে ওর 
মুখাবয়ব পরণক্ষা করতে বলে, হিমলার মাড়ীর গর্তে ল্‌কানো 
পটাঁসয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুলে কামড় দিয়ে বারো মিনিটের 
মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । অনেক চেন্টা করেও ওকে আর 
বাঁচানো যায় নি। 


৯৩৮ 


1টলারের বাকণী সঙ্গ-সাথীদের জীবন তব কিছুটা দীঘ্ণায়িত 
হয়েছিল। নহরেমবার্গের ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারী ট্রাইবনেলের 
ডকে এদের দেখে বোঝার এতোট্ুক্‌ জো ছিল না যে এরাই একাদন 
ছল 'বিশ্বন্রাস। ময়লা জামাকাপড় পরনে, ভয়ে জড়সড়। প্রায় 
একশজন এইরকম বিচারাধীন অবস্থায় ডকে নিয়মিত উপাস্থিত 
থাকতো । গোয়োরিঙ ইতিমধ্যে প্রায় আশী প,উণ্ড দোহক ওজন 
হারিয়েছে । পধবধানে রঙচটা এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম। সামনের 
সাঁরর সামনে বিচারের আশায় নিয়ামত এসে বসতো রুডলফহেস- 
_নাৎসী বাহনীতে ইংল্যান্ডে পালাবার আগে যার স্থান ছিল 
তৃতীয়, চোখ কোটরে বসে গিয়ে তখন একেবারে ভাঙা মানুষ । িবেন 
ট্রপ সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে এবং বিধবস্ত। কাইটেল তো নিজেকে এই 
পরিবেশে সম্পর্ণ হারিয়ে ফেলেছে ।॥ রোজেনবার্গ তো ডকে বসেও 
আপন মনে নাৎসী পার্টির 'ফিলোসাঁফ আওড়ে চলছে । 

জুলিয়স 'স্ট্রগার- ইহদী নিধনে দক্ষ সাডিষ্ট টাক-পড়া কাক- 
চক্ষ: এমনভাবে ডকে বসে থাকতো, যেন জীবনে কোন দোষই করে 
[ন। সাক্ষাৎ যীশুখস্ট । ফ্রিজ শাউখেলের ওপর থাড" রাইখের দাস 
শ্রীমকের ভার দেওয়া হয়োছিল । দেখেই বোঝা যেতো স্নায়্‌ যুদ্ধে 
লোকটা ক্ষতাবক্ষত। তার পাশে বসতো বালদুর ভন শিরাখ-। 
1টলারের ঘৃব বাহিনীর নেতা এবং ভিয়েনার গাউলাউটার ; দেহের 
ধমনীতে জানের চেয়ে বেশী পারমাণে আমোরকান রন্তু প্রবাহত। 
স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে নাৎসী দলে গিয়ে 
[ভিড়েছিল। ওয়ালথার ফুংক এবং ডক্তর শাখ্‌ট ; যুদ্ধের শেষের 
[দিকে হটলার শাখ্টকে বন্দী করে থাড রাইখের কনসেনষ্রেসান 
ক্যাম্পে পাঠায় । এখন ঘিত্রণান্ত ওকে আবার যুদ্ধ অপরাধগ হিসেবে 
[বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় কারয়েছে। 

ফ্রানজ" ভন পাপেন-হিটলারের ক্ষমতায় আসার পেছনে যার 
প্রচেষ্টা সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ছিল। সাঁত্যকারের বয়েসের চেয়ে 
অনেক বেশী বয়স্ক দেখায় ; চোখে বদ্ধ শিয়ালের চোরা দ-ষ্টি। 
[হিটলারের প্রথম বৈদোশক মন্ত্রী নুরোথও [বধ্বস্ত। ভেঙ্গে পড়ে 
নি শুধু স্পায়ার । ট্রায়ালে যে কখনো কিছু ল্‌কোবার চেষ্টা করে 


৬৩৯ 


নি। সোজাসুজি ব্যন্তব্য রেখেছে সায়েস ইনকার্ট অস্্রীয়ার 
কৃইসলিং। জোডল এবং দুজন গ্র্যাড আডমিরাল রিডার ও 
দোয়েনংজও উপাস্থুত ছিল ডকে । দোয়োনংজকে দেখে তো বোঝারই 
উপায় নেই যে হিটলার ওর ওপরে এতোবড় একটা দায়ত্ব দিয়োছিল। 
পুরনো রঙচটা জামাকাপড়ে শয ব্লাক বলে মনে হয়। কালটেন- 
ব্ুনার ঘাতক 'হসেবে যার পাঁরাঁচাত- সব দোষ অস্বীকার করে 
বসে। হানস ফ্রাংক- পোল্যান্ডের ধ্বংসের জন্য যে সম্পূর্ণরূপে 
দায়ী, 'জন্ঞাসাবাদের সময়ে সে বলে যে ও নাকি নতুন এক ঈ*বরের 
সাক্ষাৎ পেয়েছে ধার কাছে ও ক্ষমাপ্রাথ ৷ ফ্রক অসংস্থ হয়ে পড়ে। 
ভালো করে ডকে দাঁড়াবার মতো শারশীরক ক্ষমতা ও হারিয়ে 
ফেলেছে । হানস ফ্রিজে গোয়েবেলসের মতো বার গলার স্বর বলে 
গোয়েবেলস ওকে প্রপাগান্ডা মিনিংটসর আফসার করেছিল, ওর 
তো ধারণাই নেই যে কেন ওর মতো ক্ষুদ্র একজনকে ধরে এনে ডকের 
ওপরে দাঁড় করানো হয়েছে। 

ফ্রিজে, শাখট্‌ এবং পাপেনের বিচারে জেল হলেও বেশী দন 
জেল খাটতে হয়নি ওদের । মিলিটারখ ট্রাইবুনালের বিচারে হেস, 
[রডার এবং ফুংকের যাবজ্জীবন কারাবাস হয়। স্পীয়ার এবং 
1শরাখের কাঁড় বছর। ন[রোথের গনেরো বছর আর দোয়েনিংজের 
দশ বছরের জেল । বাকী সবার ওপরে ফাঁসির আদেশ। 

১৯৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর ন:রেমবাগের জেলে বেলা একটা 
বেজে এগারো মানটে ফাঁঁসর দাঁড় গলায় পরে বরবেনভ্রপ । কিছুক্ষণ 
পর পরই সেই একই দাঁড়তে ঝোলানো হয় কাইঢটেল, কালটেনব্ুনার, 
রোজেনবার্গ, ফ্রাংক, ক্রিক, 'ক্ট্টগার, সায়েস ইনকাট?+ শাউথেল এবং 
জোডলকে। 

তবে হারম্যান গোয়োরঙকে ফাঁসির দাঁড়তে ঝোলানো সম্ভব হয় 
ন। ঘাতককে সে প্রতারণা করোছল । মৃত্যুর ঘণ্টাদয়েক আগে 
সমাগল করে আনা বিষের ক্যাপসহযল খায় । হিটলার এবং হিমলারের 
মতো শেষ সময়ে পাথবী থেকে নিজেই সরে দাঁড়ায় । 





